বৃদ্ধের বচন। 


ইউ ১ 





প্রথম খণ্ড। 


ক্রীরৃদ্ধ” রচিত । 
হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক 
শ্্রযোগেক্দ্রকুমার চট্যোপাধ্যায় 
কর্তৃক 
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। 


হিতবাদী ্রীমমেসিন প্রেসে 
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বার মুদ্রিত । 
৭০ নং কলুটোলা ই্্রীট, কলিকাতা । , 


১৩২৫ লাল । 


মুল্য এক টাকা 


পা 





সিএ 


136৩ 80506 


ভলঙ । 


ত্বাধিকারী 
নন বন্দ্যোপাধ্যায় 
কল্যাপবরেষু। 


, জীরদ্ধ *হিতবাদীর” এবং “বচন গুলি” 
বচনগুপ্পি, পুস্তকাকারে সক্কপিত করিয়া 
লাম। বুদ্ধের 'াশীর্রবাদ স্বরূপ, এই পুস্তক 
রলে আমি আপ্যািত হইব । উত্ভি 


তোমার চিরশুভাকাজ্জী 
শীবদ্ব_ 


ভ্রলিক্কা । 


টি 


১৩১৪ সালের ১০শে পৌষ হারিখে দৈনিক ভিতবাদীতে 
“দ্ধের বচন” প্রথম প্রকাশিত ভয়। দবপি মধ্যে মধ্যে দৈনিক 
€ পরে সাপ্তাহিক হিতবাদীন্তে উহ? প্রকাশিত হইরা আসিতেছে । 

ভিতবাদীর পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্ৰৃদ্ধের বচনকেশ 
গ্ীতিপুণ দৃষ্টিতে দেখির। থাকেন। মধ্যে কয়েক মাসের জগ্গ 
“দ্ধের বচন” প্রকাশ বন্ধ ছিল, নে সময় অনেকেই উহা যাহা 
প্রনরার গ্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত 
হিতবাদীর সম্পাদক ঝ| কাধ্যাধ্য্ষ মহাশয়কে বারংবার নটরোধ 
করেন। ইভা “বচন”*লেখকের সামান্ত সৌভাগ্যের বিষর নহে । 

অনেক দিন হইতেই, "বুদ্ধের বচন”গুলি স্ংগ্রহ পুর্ব পৃষ্তকা- 
কারে প্রকাণ করিবার অন্ত আমাদিগকে শত শত পাঠক এ গ্রাহক 
বারংবার অনুরোধ করিরাছেন। কিন্তু সময় না হইলে কিছুই 
হয় না। এত দিনে বোধ হয় সময় হইরাছে, তাই কতকগুণি 
বচন প্রথম খণ্ড ( পুস্তকাকারে ) প্রকাশ করিরা তীহাদের অন্রোধ 
রক্ষার সমর্থ হইলাম । 


কোন কোন সাহ্তিসেবী বন্ধ, আমাকে পরামশ দিয়া- 
[ছিলেন যে, হিতবাদীতে ঘতগুলি “বচন” প্রকাশিত হইরাছ্ে, তাহার 
মকণ গুলিই সংগ্রহ না করিরা বাছিরা বাছিয়া কয়েকটা, ণ্বচন” 
লই! পুন্তকাকারে প্রকাশ করা হটক। কিছু কোন্টি ভাল মার 
কোন্টি ধন, ভাঙা বাছা করিবার সময় মতভেদ টপস্থিণ 
ইশ । 'একজন যেটাকে ভাল বলেন, গস্ঠে সেটাকে ভা মনে 
করেন না। ভি লোকের ভিন্ন রুটি, সুতরাং এ মততেদের 
নিরাকরুণ হও] স্মুকঠি” ; তাই অনেকের পরামশে সকল “লচনস্ 
সংগ্রহ পুর গ্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম । 
অবন্ঠ ইহার সকল গুলি যে সকলের ভাল লাগিবে, এরপ আশ! 
কর। যায় না। 

এই পুস্তক গ্রকাশে আমার প্রিয় মিত্র শ্রীযুক্ত স্রেন্্রনাথ বার 
চৌধুরী মহ্থাখর 'গামীকে মাশীতীন্ সাহাধা করিরাছেন। তাহার 
সাহা না পাইলে, এই কাগজের হুশ ল্যতার দিনে আমি এই 
পন্তক গ্রকাশে সাহসী হইতাম না। এজন্ত আমি তাহার নিকটে 
চিরগণী রহিলীম। আর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীরানন কাবানিনি 
মতাশর ও হিতবাদীর অন্ভতম সহকারী সম্পার্ক সোৌদরোপ 
শর্ত পাটুগোপাল মরিক এই পুস্তকের প্রফ সংশোধনে সাহাযা 
করিয়া যৎপরোনাস্তি সহধরতার পরিচর গরদীন করিয়াছেন একগর 
মামিও স্টাহাদিগের।নিকট যথোচিত রুতজ্ঞ রুহিলীম। 

ৰ শ্রীযোগেন্্রকুমার চট্রোপাপ্যার 

'বশাখ ১৩১৫। 


দু 





স্তানে প্রাথনা করিতেছি। স্থরাটে কংগ্রেসের অস্তোষ্িক্রিনা * 
শেন করিরা গ্রতিনধিবর্গ নিজ নিজ আবাদে প্রত্যাব্ুন 
করিয়াছেন | কংগ্রেমের অধিবেশন এত দিন যত্র তত্র, হট্রমন্দিরে 
হইতেছিল বপিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, উহার মরণ 
গোমহীভীরে হওরাই সম্ভব | কিন্কু বিধির বিধানে মরণটা 
গোমতীতীরে' নী হইরা অবশেষে তাপ্তাতীরে হইল। এখন 
সকলে জিজ্ঞামা করিতেছে ঘে, এই মরণেই কি কংগ্রেসের শেষ 
হইবে? আমার মনে হয়, এই থানেই শেষ নহে। মৃত্যু শেষ 


: ১5১৪ আলে বড়দিনের অবকাণে, ডাক্ত।র ( এখন মার ) রালবিহারী থেক 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে হরাট নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, এইরূপ স্থির 
হইয়াছিল | সেই অধিবেশনে, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী, উভয় দলই আপনাদের 
পর ধান্য অনুর রাগিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্ট! করেন। অধিবেশনের প্রধম দিনে 
মতাপতি মহাশয় বখন স্বীয় অতিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়, কোন 
সামান্য সুত্র অব্লঙ্থনে উত্তয় দলে কলহ, এমন কি পরে ভয়ানক গোলযোগ ও 
মারানা'র গথান্ত হইয়াছিল, ফলে সভাভঙ্গ হইয়া যায় সুরাটে কংগ্রেসের অধি- 
বেশন দক্ষষক্তের ব্যাগারে পরিণত হইয়াছিল। 





ব্ন্কেন্ন 





নহে, একটা পরিবর্তন মাত্র; এরপ পরিবর্তন অবশ্তন্থাবী । গহরা 
এখন “অপরং কিং ভবিষ্যতি” তাহাই জরষ্টব্য | 


ংগ্রেসে নাকি ছইট! দল হইরাছে। একটা দলে উৎরাজি 
নাম “মভারেট”, অন্তদলের নাম “একক্রীমিষ্ট ।” এই দলদুইটাকে 
কেহ বলেন “নরম দল” এবং “গরম দল”: "আবার কেহ প ললেন 
“মধ্যপন্থী” এবং “চরমপন্থী” । আমি বলি একদল “ধীরপন্থী” 'অগ্যদল 
শ্টগ্রপন্থী” । লোকে এ ইংরাজি শব্দ ছইটার মন্কুবাদে প কনা 
সকলে মনে করে যে, একদলের সহিত বুনি "অপর দলের চিল, 
বিরোধ বিছ্মান আছে। বস্ততঃ তাহ! নভে_উনর দলে এক 
পথেই চলিয়াছে, তবে কেহ বা একটু লীর ভাবে, আর কেহবা 
একটু উগ্র ও ব্যগ্রভাবে । অনেকে বলে যে, উভয়দল 'এক লগা 
অভিমুখে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন কর্র1 'অগ্রাসর হইতেছে, কিন 
আমার বোধ হয়, উভদ্ন দলই একই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্তাপিন 
করিরা_একই পথে অএসর হইতেছে, তবে গন্তির একটু তারতম্য 
আছে। কাহারও গতি ধীর, কাহারও গতি দ্রুত। মেদিনীপুরে ও 
স্ররাঁটে উভরদলকে এক পথেই অগ্রসর হইতে দেখা গিরাভে | 
লজ্জিত হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি লা। পিলাত 
হইতে হই তিন জন সাহেব*এবারে ভারতশ্্রমণে আসিয়া! কংগোস 
দেখিবার জন্য স্থরাটে গমন করিয়াছিলেন । তাহাদের সন্দুর্গ 
কংগ্রেসে মারামারি লাঠালাঠি দাঙ্গাহাঙ্গামা হইরাছে। কণেসের 








৮ 


*ব৮০ন 


-াশিশিসপীট শিপ 


অধিবেশন বন্ধ হইয়াছে বলির! অনেকে বলিতেছেন যে, আমাদের 
পজ্জা রাখিবার স্থান নাই । আমি বলি, ষদি কংগ্রেসে এবার দক্ষ- 
যজ্ঞ না হইত, তাহা! হইলে আমাদের লজ্জা রাখিবার-স্থান হইত না, 
আমর1 তীহাদের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না । যখন 
এদেশে সংস্কৃত ভাষ! সর্ধত্র প্রচলিত ছিল, তখন “বলং বলং বান্ু- 
নলং” কথাটাও প্রচলিত ছিল । 'এখন সংস্কৃত ভাষ! বিলুপ্ট হ্ইরাছে, 
বাহবলও সেই পথে; কিন্ত ইতরাজিতে এখনও 17126 15 2276 
কথাটার বিশেষ প্রচলন আছে । 'আতমন্রা যাহাকে বলি মন্মষ্যত্, 
ইতরাজ তাহাকে বলে 79111870655. এই হ120170955 শনটার 
একটু বাহুবলের গন্ধ পাওরা যার নী কি? 

মিঃ নেভিন্নন ও ভাক্তার রাদারকোর্ড এবার আমাদের 
17120111099 এন একটু দৃষ্টান্ত দেখিক্সা যাইতেছেন, ইহ! কি আমাদের 
গৌরবের কথা নতে? ভারতবাঁপী যে স্বরাজ্যলাভের যোগা, 
এ কথাটা তাভারা আর অস্বীকার করিতে পারিবেন ন। তবেই 
দেখ, তোমরা যাহাকে লক্জাকর বণিরা মনে করিতেছ, কার্ধাতঃ 
তাহাই আমাদের গৌবরকর হইরা দাড়াইতেছে। 

বিচ্ছেদ না হইলে মিলন মধুর হর না, বিবাদ নী হুইপে 
একতা! সুদূ় হর ন1। ইংরাজের সহিত ফরাঁপার বহুকাল হইতে 
অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল, এখন কিন্ত উভয় জাতির প্রণর একেবারে 
গলার গলার হইয়াছে । যে বোথা ইংরাজের অস্থি চণ করিয়া 


নি 


আদ্ছেনর 


াশাস্পীপা্পিিশি নি 


দিয়াছিলেন, সেই বোথার অভ্র্থনার জন্ত লগ্নে কিরূপ সমারোহ 
তইয়াছিল জান ত? স্বক্ং সপ্তম এডোয়ার্ড বোথাকে আদর আপ্য' 
ধনে আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিরাছিলেন। সুতরাং এই 
বিচ্ছেদের পর যে মিলটা! হইবে, তাহা যে মধুরতর হইবে, তাহাতে 
আমার কণামাত্র সন্দেহ নাই। এখন হইতে তাহার লক্ষণও দেখা 
ঘাইতেছে । কংগ্রেসের ছন্ত ভাবিও না, কংগ্রেস আবার হইবে-_ 
স্ুরাটে হইল নাঁ, মিরাটে হইবে । বরিশালে কন্ফারেন্স*ভাঙ্গির- 
ছিল, ব্রমপুরে হইল । 
০০252 

কংগ্রেস হইবে ইহা! স্থির, 'তবে ৪%০186০%এর হিসাবে "অর্থাত 
ক্রমোননতির মতে কায়ার পরিবর্তন হইতে পারে এবং পরিবর্তনের 
ফলে উন্নন্িই হইবে এ কথা রব সত্য । ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ভার, 
উইন নলিম়্াছেন ষে, বানর হুইতে নর হইরাছে ; আমাদের 
খষির। বলিয়াছেন যে মানব সীধনার ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। 
কংগ্রেস এত দিন ধরিয়া যে সাধনা করিয়াছে, সে সাধন] ব্যর্থ 
হইবে ন।। সুরেন্দ্র, তিলক, দাদাভাই, লপং, অশ্রিনীকুমার, 
উমেশচন্ত্র, অশ্বিকাচরণ, ইহাদের জীবনব্যাপী তপন্তা বিফল 
হইবে না । সুরাঁটে এই যে স্ুরাস্থরে মিলিত হইব সমূদ্রমন্থনটা 
করিল, ইহার ফলে যে অমৃত লাভ হইবে, তাহা ত দিব্য চক্ষে 
দেখিতেছি। যদি বল ছুই দলের মধ্যে সুরই বাঁ কাহারা, আর 
অস্থরই বা কাহারা ? তাহ! হইলে আমি সে প্রশ্রের উত্তর দিতে 
পাঁরিল না। "হবে এইটুকু বলিতে পারি, ধৈর্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা 
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বচ্চন 





কর, দেখিবে, এই মন্থনজাত হলাহলে অন্থরের দল দগ্ধ হইবে, জার 
সুরের দল মুত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে। ডারউইন 
সাহেব বলিষ়া গিক্সা্ছেন “5815152] ০£ 67৩ 1166550 
খোগ্যতরই এ জগতে জয়লাভ করিবে ।  ইতি-_ 

(২*শে পৌষ রবিবার ১৩১৪ ) 





(৯) 


সম্পাদক ভায়া, - 
এবার নৃতন দল গুগ্ডামি করাঁতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল না, 
১৩ বত্সরের কংগ্রেস নষ্ট হইল দেখিক্ব] এংগ্লো-ইত্ডিয়ান সংবাদপত্র" 
গুণা নরমদলের সছিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া গরম্লকে গালি 
দিতেছে, আর মনে করিতেছে যে, ভীরতবাসীরা কি নিব্বোধ, 
তাহারা আমাদের এই খলতা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্ত 
ভারবাসী নির্বোধ নহে, তাহার! ভদ্তর। কাহারও কোন দোষ 
দেখিলে মুখের উপর *কড়া কথা বণিয়া তাহাকে অপ্রস্তত 
করির] বাহাদুরী করাকে ভারতবাঁসী অভদ্রতা বলির মনে করে । 
শ 
»বে এখন পাশ্চাত্য গুরুর নিকট পাশ্চাত্য সত্যতার দীক্ষিত 
হই] ভারতবাসী অপরের দৌষ দেখিলে তাহা প্রকাশ করির! 
তে শিখিয়াছে । তথাপি এখনও পাশ্চাত্য জাতির স্তায় একেবারে 
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চক্ষুলজ্জা শূন্য হইতে পারে নাই । সে দিন বিলাত হইতে একজন 
ভদ্রলোক এদেশে আমির স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের 
চক্ষুলজ্জী বড়ই অধিক। বণিকজাতির সহিত বসবাস করিতে হইলে 
চক্ষুলজ্জী একটু কমাইতে হইবে। এই কংগ্রেসের ব্যাপার লইরা 
এংগ্লো-ইপ্ডিরান সংবাদপত্রগুণাকে বুঝাইতে হইবে যে, তোমরা 
আমাদের এই জাতীর মহাসমিতির শোচনীয় পরিণামে ঢঃখ 
প্রকাশই কর, আর আনন্দ গ্রকাশই কর, আমরা! তাহ গ্রহ 
করি না। তোমরা মাঝে হতে কেন বাঁপু অনধিকার চচ্চ! করিতে 
অগাসর হও? 
পর 

এবার মহাঁসমিতি পণ্ড হওরাতে আমি নরমদলের জন্য ঢঃখিন্ঃ 
₹ই নাই, গরমদলের অগ্তও দুঃখিত হই নাই। আর ইংলগু 
হইতে সমাগত ডাঃ রাদারফোর্ড বা মিঃ নেভিন্সেনের জন্ত ও ্ঃখিছ 
হই নাই। আঁমি দুঃখিত হইপাছি ট্রান্সভাল প্রবাসী ভার'ত সন্তান- 
দিগের জন্ত ॥ অজ্ঞান বালক পথে খেলা করিতে গিন্ন ষূদি ভর 
পায়, 'ভাহা হইলে ছুটির! আসিয়া! মাতার অঞ্চলের আশ্র় গ্রহণ 
করে। অবোধ শিশু মনে করে যে, একবার জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় 
লাভ করিতে পারিলেই সকল ভয় দূর হইবে। তাই ট্্রন্সভাপ- 
প্রবাসী 'ভারতসস্তানগণ স্থানীয় রাঁজপুরুষগণের অত্যাচারে জঙ্জার্ত 
হইর1 শাস্তি এবং প্রতিকার লাভের আশায় এবারকার মাতৃপূজার 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তীহারা মনে করিরাঁছিলেন যে, 
জাতীয় মহাসমি'ত যদি তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন, 
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াহাদিগের ছঃখে সমবেদনা ওকাশ করেন, তাহা হইলে তীহাঁদের' 
সকল কষ্ট দুর হইবে। 
সপ এ 
সেইজন্ত অপার আরবসাগর পার হইয়া, শত শত মুদ্রা ব্যর 
করিরা, কয়েকজন ট্রীন্সভীলপ্রবাসী ভারত-সস্তান আপনাদের দুঃখের 
কথা মাতৃচরণে নিবেদন করিবার উদদেশ্তে সুরাটে আসিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহারা আসিয়া যাহা দর্শন করিলেন, ভাহার উল্লেখ না করাই 
ভা | তীহার৷ জননীর চরণে পুষ্পাঞ্ুলি দিবার জন্ত আসিয়া 
দেখিলেন, জননীর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরব হ্ইয়াছে, বীরতদ্রের দল 
দক্ষমন্ঞ নষ্ট করিতেছে । তীহার। বড় জবালার জ্বালাতন হইর! 
গপাটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়া মে বীভংস 
পাপা, পৈশাচিক কাণ্ড, ভূতপ্রেতের তাণুব দেখিলেন; ভাহাতে 
তাহাদের হৃদয়ের জালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই | 
মাহ! বেচারাদের জণ্ত আমার বড়ই কষ্ট হয়। 
নম 
নতন দল ইংরাজের সংসবশূন্ত স্বাধীন স্বরাজ লাভ করিবার 
গন্ঠ ব্যগ্র হ্ইয়াছেন শুনিরা বড়ই আনন্দিত 'হইয়াছি। নাবাণক 
ভ্রমিদার সাবালক হ্ইয়' কোট-অফ-ওবার্ডসের নিকট হইতে 
আাপনার জমিদারীর হিসাব বুঝির1 লইবেন, স্বয়ং জমিদারীর কার্ধ 
পধ্যাপোচনা করিবেন, ইহাতে আনন্দিত না হইবার ত কোন কারণ 
নাই। কিন্ত একটা কথা আমাকে তোমর। বুঝাইরা দিতে পার দে 
ইংরাজের সংশ্বশ্ল্ত স্বরাজ্য ব্যাপারটা কি? নরওরে যেরূপ 
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সুইডেনের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়! স্বাধীনতা লাভ করিরাঠে, 
তোমরা কি তাহাকেই স্বাধীন অর্থাৎ ইংরাজের সংশ্রবশূন্ত স্বরাজ 
বল? ষদি তোমাদের তাহাই উদ্দেশ হয়, তাহা হইলে তবড় 
সুদীর্ঘ নামটা বলিবার প্রয়োজন কি? ন্পষ্ট করিয়া? সহজ কথায় 
বলিলেই ত হয়, যে দেড়শত বৎসর পূর্বে বড়,সাধ করিরা আমরা 
স্বেচ্ছায় যে শিকল গলায় পন্রিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া ফেলিণ, 
ইংরাঁজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া! আমর! স্বাধীন হইব । এই 
ক্ষ্র সহজ, “স্বাধীনতা” শব্দটার পরিবর্তে অতবড় দীর্ঘ, “ইংরাজের 
ংঅবশূন্ত স্বরাজ্ঞ” এত বড় কথাটা! বলিবার প্রয়োজন কি? ফলতঃ 
তোমরা যাহা চাও, তাহা সাহস করিয়! মুখ ফুটিয়! বলিতে পার ন] : 
থচ পরে তাহা বলে না বলির] তাহার্দিগকে ভণ্ড, ভীরু, 
কাপুরুষ প্র্নতি মধুর বিশেষণে অভিহিত করিয়৷ আপ্যায়িত কর। 
রর 
ম্দি তোমর| সত্যসত্যই ইংরাজের সংস্রবশূন্ত স্বরাঞ্জ লাশ 
করিবার জন্ত ব্যগ্র হইর] থাক, তাহা হইলে প্রথমে কি করিতে 
হইবে জান প্রথমে ইংরাজি ভাষাটার সংস্রব ছাড়িরা দাও, 
তোমাদের আরন্ডে যে করখানা ইংরাজি ভাষার সংবাদপত্র 'আছে, 
তাহ" উঠাইয়া দির" খাঁটি বাঙ্গালা কি হিন্দি, অথবা মারাঠি 'ভাষার 
সংবাদপত্র পাঠ কর। তোমরা হর তব বলিবে যে সংবাঁদপত্রট" 
ইংরাজি ভাষায় না চালাইলে চলিবে কেন? ভারতের অন্ান্ত 
প্রদেশের লোকে তোমাদের বক্তব্য তোমাদের মনের ভাব ৰুঝিবে 
কিরূপে ? আমি বলি কি, এখন আমাদের এই বঙ্গদেশ হইন্ে 


১৪ 


চ্তন্ন 





কাধ্য আরম্ভ করা হউক না কেন? তোষার মনের কথা প্রথমে 
রামধন পোদ, হলধর বাদ্দী এবং স্বরূপ মণ্ডলকে বুঝাও, পরে 
পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী বা মারাঠীকে বুঝাইও। 


স্‌ 


তোমর! যে কি চাও,ঃআর কি বল, তাহা! ত দেশের নাড়ে পনের 
আনা লোকে বুঝিতে পারে না। অগ্রে তাহাদের প্রত্যেককে 
বুঝাইবার ব্যবস্থা কর দেখি, তাহার পর অন্ত প্রদেশের লোককে 
বুঝাইবার ব্যবস্থা হইবে। তোমাদের ' ইংরাজি সংবাদপত্র কয়- 
খানা বন্ধ করিতে পারিবে কি? ষদি তাহা না পাপ, তবে আর 
স্বাধীন শ্বরাজের কথা মুখে আনিও না। আর ষদি এ কাগজ 
করখানা বন্ধ করিতে পার$ তাহার পর ঢতোমাদের মন্তান্ত কর্তব্য 
পালনের চেঙ্টী করিও । 

শ্বীকাপর করিয়া লইলাম যে, স্বাধীন স্বরাজা লাভের জন্ঠ 
তোমাদের এতই আগ্রহ হুইরাছে ষে, তোমরা এ ফিরিঙ্গী ভাধার 
লিখিত কাগলখান। বন্ধ কপির! দিণে। তাহার পরকি করিতে 
হইবে জান ? যাহারা পরস্পরের মধ্যে পঞ লিখিবার সময় মা, 
ভাষ! ভুপিরা “5 19581” লেখে, তাহাদিগকে দল হইতে দূর 
করিয়। দাও; যাহারা কথার বার্ধার, লেখার চিন্তার, বক্তভ্তার 
আলোচনার ইংরাজি ভাষ! অথবা ইংরাজি শব্ধ ব্যবহার করে, 
তাহাদিগের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ কর | যাহারা উদরন্নের 
ভন্ত ইংরাজের হাইকোটে ব্যারিষ্টারি করে,তাহাদিগের সং হইতে 
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দূরে থাক। যাহারা শমন পাইলে ইংরাঁজের আদালতে উপস্থিত 
হয়, যাহার! ইংরাঞ্গ বিচারকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্চ 
ইংরাজের করল আইনের কুট তর্ক তুলির! আত্মরক্ষার চেষ্ট৷ করে, 
সেই সকল ভণ্ড কাপুরুষকে গলহস্ত দিয়া দুর করিয়া দাও। যাহার! 
'ন্টের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে ইংরাজের বিচারালয়ে স্তায়-বিচার 
প্রার্থনা করে, তাহাঁদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ কর। ইংরাজের 
নামগন্ধে যাহারা থাকে, তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ কর। 
মদ্দি এই সাঁনার সিদ্ধ হইতে পার, যদি আপনার মন, পরিবার, 
আত্মীর, অন্তরঙ্গ সমন্দ ইংরাজের অপবিত্র সংস্রব হইতে মুক্ত করিতে 
পার, তবে *ন্বাধীনতা* «দ্বরাজের” নাম উচ্চারণ করিও । নতুবা 
মন্তকে ইংরাঁজীতে বক্তৃতা করিতে শুনিলে বাঁ ইংরাজী পরিচ্ছদ 
পরিধান কাঁরতে দেখিলে ক্রোধে আত্মহারা হইও না। ইংরাজিতে 
একটা কথা আছে “0072065 1065105 26 179076” এই ইংরাজী 
কথাট" স্মরণ করিরা ইংরাজের সংঅবশূন্ঠ স্বরাজ লাভের কথা 
বলিও। প্রথমে স্বরং নি্লঙ্ক হও, পরে অপরের কলক্কের উল্লেখ 
করিও । 

[১5৬60010015 10510510181) ০৫15 রোগ হইলে টিকিংসা 
করা অপেক্ষা যাহাতে রৌগ না হর তাহার ব্যবস্থা করা ভাল। 
সুরাটে যাহ! হইবার তাহা ত হইরণ গেল, এখন পাবনায় কি 
করিবে, ভাহার ভাবনা এই সময় হইতে ভাবিয়া রাখিও। 
তোমাদের ধরাধরি খারামারি মাহা আছে, তাহার উপরে আবার 


+ 
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গ্র্থার গু তার কথাটা, বরিশালের ব্যাপারটা ভাবিও! কাহাকে 
পাবনার প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি করিবে, তাহা পূর্ব হইতে 
স্ির করিয়া রাখিও। নতুবা যেন সেখানে উপস্থিত হইয়া একবার 
রামকে, একবার শ্তামকে, আবার তার পর হুরিকে বা যছুকে বর- 
মাল্য দিবার জন্ত গোলযোগ করিও নাঁ। পরের গৃহে আমন্থিত 
হইরা পরের বাটীতে আতিথা গ্রহণ করির1 অবশেষে আতিথ্য ধঙ্ষের 
ন্মবঘানন। করিও না । ইংরাঁজ কৰি মিপ্টনের সয়তান বলিরাছিল 
“ঈশ্বর সুখে পরিপূর্ণ পৃথিবী স্থষ্টি করিতে স্থির করিয়াছেন, আমি 
দেই পুথিবীকে অস্থখের আগার করিব, তিনি যাহ! পুণ্যময় স্খমক় 
করিয়া সষ্টি করিবেন, আমি তাহাই পাপমর ছুঃখময় করিরা 
ভলিব |” ভোমর] সেই স্যতান প্ররৃতির একবার পরিচয় দিরাই, 
ইহাই ষথেষ্ট হইরাছে। ভবিষ্যতে মার সরানি করিও না, 
ইহাই বৃদ্ধের অনুরোধ | 








ক 

একজন কাজী মোকদ্দমার সমর উভর পক্ষকেই ডিক্রি দিতেন 
বলির! প্রবাদ আছে । এবার স্তরাটের ব্যাপারে নরম দলও গরম 
দল উভর দলেরই জর হুইরাছে। নরম দল বলিতেছে ঘে “ভণ্ড 
স্বদেশ ছিতৈনীদিগের পরিচর পার! গিরাছে স্বার্থপর স্বদেশ হিতৈ- 
মীর! স্বদেশের কল্যাণ অপেক্ষা আত্মগৌরব প্রতিষ্টাকে কত গুরুতর 
বলিপা মনে করে, তাহা! এবার সকলে জানিতে পারিয়াছে।” আর 
গরম দল বলিতেছে যে “মহাসমিতিতে গরম দল এবার নরম দলের 
যথেচ্ছাচারের মুলোংপাটন করিয়াছে । আমরা যে প্রতিজ্ঞা 
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করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি । নরম দলের কংগ্রেস 
পণ্ড করিয়াছি।”» নরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন_-কংগ্রেস আবার 
হইবে, কংগ্রেসের মৃত্যু নাই, অমর কংগ্রেস আবার দেখা দিবে । 


কিন্ত এবার যে কংগ্রেস হইবে, তাহা নরম দলের কংগ্রেস হইবে 
গরম দলের কংগ্রেস হইবে তাহাই দ্রষ্টব্য । আপাততঃ উভয় পক্ষ 
।জরলাঁভ করির1 আনন্দে অর্ধীর হইয়াছে । ইতি 
(২৫শে পৌষ শুক্রবার ১৬১৪1) 


সং ৮ সস 


(৩) 





সম্পাদক ভায়া, 

ষাট বৎসরের বৃদ্ধ বাবেন্দ্ কুলীন ব্রাঙ্গণ ছুর্গাচরণ সান্নাল ঢই 
বংসরের জন্ত জেলে গমন করিলেন *। সকলেই বলিতেছেন দণ্ড 
ঠিক হয় নাই। 





** শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল নামক একজন বৃদ্ধ উকিল, কোন আব্মীয়ের মৃত 
সংবাদ পাইয়া রাত্রিকালের ট্রেণে স্থানান্তরে গমন করভেছিলেন। গথমধো 
একটা ষ্টেখনে গাঁড়ী খাঁমিলে ছুর্গাচরণ বাবু, সাহার গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়/ছেন 
মনে করিয়া ভাড়াহাড়ি গাড়ী হইতে অবতরণ করেন। কিন্তু পরে আপনার ভর 
বুৰিতে পারিয়া সেই গরাড়ীতেই উঠিবার চেষ্টা করেন । তখন গণ্ড়ী ছাঁড়িয়। দিয়'- 
ডিল, অ'ব'র অনেকক্ষণ পরে গাড়ী জানিয়৷ দুর্গাচরণ বাবু সেই গতিশীল গাড়ীর 
একট দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়েন। নেই কামরায় দুইজন উংর!ভ 
যাত্রী নিদ্রা বইতেছিলেন, সান্নাল মহাশয় গাড়ীতে প্রবেশ করিবামাতর তীহাদের 
নিদ্রাভঙ্গ হয়। দুর্গাচরণ বাঁবুকে ডাকাত মনে করিয়া সেই ছুইজন ইংরাজ বুদ্ধ 
উকীলকে আক্রমণ পূর্বক প্রহার করিতে থাকেন। হুর্গাচরণ বাবু আপনার কাতিনী 
বিবার জন্য বাঁরংবাঁর চেষ্টা করিলেও তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করেন নই । 
খন বৃদ্ধ দুর্গাচরণও আত্মরক্ষীর জন্য সেই ছুইজন ইংরাজকে প্রহার করেন। 
অবশেষে পরবর্তী ষ্টেশনে ইংর'জ যাত্রীর। ছুর্গাচরণ বাবুকে পুলিশের হস্টে সমর্পণ 
করেন। 
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ঠিক হয় নাই কেন? যদি বল ব্রাঞ্ষণ সন্তান, কুলীন, বরস 
ষাট বৎসর, আঙ্গ বাদে কাপ শমনের ডাক পড়িবে-_ তাহার কারা. 
দণ্ডের কথ| গুনিণে কাহার না দুঃখ হর? ইহার উত্তরে 
আমি পিনাল কোডকে বথাবিহিত সম্মান পুরুঃসর নমস্কার 
করিয়া বলিতেছি যে, এ রাজ্যের আরন্তে ব্রাঙ্ঈণ কুলতিলক নন 
কুমারের ফাসি হইরাছিল, দুর্গীচরণ "ত দিনাজপুরের উকিল । 


রি 





আমিও বৃদ্ধ, চগাচরণণ বৃদ্ধ। বৃদ্ধের কথা বৃদ্ধই বুঝিনে 
পারে) ভোমর। এখন আমাদের কথ। বুঝিবে না । তবুও বপি, 
দুর্াচরণের ছুই বংসরের জন্ত কারাগারবাসের ব্যবস্থা ভইয়াছে, 
ইহাতে আমি ত কোন দ্রঃখের কারণ দেখিতেছি নাঁ। কারাগারের 
বাঁহিরেই ব৷ আমর! কি স্থখে আছি ? ৭ টাকা মণ চাউল, বার 
'মন! সের তৈল, টাকায় চারিসের ছগ্চ, বার আনা ভরি আফিম, 
সুতরাং সংসার অনেকেরই অচল। হাহার উপর আবার 
'মজ এ টেক্স, কাল ও চাদ, পরশ্ব আর এক ফ্যাশীর। প্রতিদিন 
ঘটীবাটি ক্রোক। শেষে আছেন প্রেগ, ম্যালেরিয়া, বসন্ত। বলত 
ভায়া, বাহিরে সুখ কোথা ? "আমাদের বাহিরেও যে ঘাস জণ, 
কারাগারেও সেই ঘাস জল । 

দুর্নাচরণের কারাদণ্ড ঠিকই হইরাছে। হিন্দুর ছেলে বা্ষণ 
সন্তান, কোথার পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রন্নেত, না দিনংপপুরের আদালতে 
এই ষাট বংস্নের বুড়া উদরারের অন্ত “ইওর অনার” প্ণশ্মাবভার” 
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করিয়া বেড়াইভ | ধঙ্গরাজের কি ইহা সহা হর? তাই বৃদ্ 
দর্চরণকে একেবারে প্বন” ভ্রজেত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
ইত্রাঁজের কারাগার আর সেকালের বন কতকটা একই প্রকার, 
সেখানে হিং জন্তর. অভাব নাই; আর সেখানে লতা ও 
পাতা, ফলমূল খাইরাই জীবন ধারণ করিতে হয়। বীচিযা 
থাক বাব! রারবংশ-প্রাদীপ, ডুমি বাঙ্গণ সন্তানের ধন্দপথের 
সহার হইলাছ। 





শিপ 6 তি 





বগুড়ার জজ বাবু (ক্রীবিঞণ জজ সাহেব) এই মামলার থে 
প্রকার সুবিচার করিরাছেন, তাহাতে সকলেরই আনন্দ প্রকাশ'করা 
কর্তব্য। কিন্তু দেশের লোকের কেমন ভাব হইরাছে যে, তাহার: 
লোকের দোনেরই বিশেম অনুসন্ধান করিরা থাকে । তোমাদের 
কি বাপু, তৌমরাত দশ কথা শুনাইরখ দির? খালাস। কিন্তু বাক়- 
ননানের অবস্থাটা একবার ভাব দেখি । বেচারা জক্ত সাহেব বড় 
ঢাকুরে। এই মৌকনদমার দরিষাদী সাহেব; সাহেবের শরীরে 
আঘাত লাগিরাছে, রক্তপাত হইয়াছে । আর আসামী একজন বাঙ্গালী 
_-একে বাঙ্গালী তাঁর উকিল, খাটি প্বন্দে মাতরম্। এ অবস্থার 
হুগগাচরণক্ে হাড়িয়া! কি রাগ্ধ মহাশয় চাকুরাটা1 খোয়াইবেন ? 
সর্বাগ্রে আপনাকে রক্ষা করিতে হর; রাঁর সাহেব আপনার 
কুটি ৰাচাইয়াছেন। তোমরাও তাহাই করিতে । পরকালের 
সহিত বৌঝাপড়ার এখনও অনেক বিলম্ব, আপাততঃ ইহকাল ত 
বাচাইতে হইবে । 
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্রচন্ন 





তোমরা জজ সাহেবের রারট। আগাগোড়া পড়িয়া কি? আমি 
পড়িয়াছি। এমন সুন্দর যুক্তি তর্ক অনেক দিন শুনি নাই। 
দুর্গাচরণ যে সকল কথা বলিরাছে, "হাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ 
সে বাঙ্গীলী। ভর্গাচরণ যে হ্াস্বরগ্ষার জন্ত ঢেষ্ট। করিরাছিল, একথ' 
জজ সাহেব অস্বীকার করিতে পারেন নাই, ছর্গাচরণের যে আক্রমণ 
করিবার কোনই উদ্দেগ্ত থাকিতে পারে না, তাহাও রায়ের মধ্যে 
বলা হইয়াছে, ছুগীচরণ কি জন্ত কুকরী (ভোজালী ) লইয়! সাহেনের 
গাড়ীতে প্রবেশ করিবে, ভাহাও জজ সাহেব বিনে পারেন নাউ, 
তিনি এ সকল রহস্য কিছুই বৃনিতে পারেন নাউ, বুঝিয়াছেন কেবল 
_একুটি কথা) তাহা এই যে, চর্গাচরণকে শান্তি দিতেই হইবে । 
ইহার উপর যুক্তিও নাই, তকও নাই । তবু ছে লায় সাহেব কেন 
এত বুড় একটা রা লিখির! সরকারের কাগজ কালি ও নিজের 
বহুমুল্য সময় নষ্ট করিলেন, 'ভাহাই আমি বুঝিতে পারিলাম ন1। 





রারের মধ্যে একটি চমংকার হেরালি আছে। যে কুকরী 
দ্বার! চর্াচরণ সাহ্বদিগকে আঘাত করিরাঁছিল, সে খানি কাহার ও 
কেমন করিয়া এ স্থানে আসিল ? সা'হেবের। বাইবেল স্পর্শ করিয়া 
বলিয়াছেন, কুক্রী খানি তাহাদের নহে) এদিকে ছুর্গাচরণের থে 


ব্যাগটি ছিল, তাহা পরীক্ষা করিরা দেশ গিয়াছে ঘে কুক্রীখানি 
তাহার মধ্যে অনারাসে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। এ অবস্থায় 
কুক্রীখানি যে দুর্গীচরণের, 'তঘিষরে আর কোন 'সন্দেহ নাই। 
কিন্বু দর্গীচরণ যে কেন এত রাত্রে কুক্রীখানি লইয়া সাহেবদের 
গাড়ীতে প্রবেশ করিবে, জজ সাহেব তাঁহার কারণ খু্জিরা পান 
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নাই। আমাকে জিজ্ঞাস! করিলে আমি কারণ বলিতে পারিতাম । 
দুর্গাচরণ পিশাঁচসিদ্ধ ব্যক্তি; সাহেবের! যখন ছুর্গাচরণকে চোর মলে 
করিরা গর্জন করিয়া উঠিলেন, দুর্গাচরণ তখন পিশাচদিগকে স্মরণ 
করিলেন, আর তীহার বাগ হইতে মার খাপ কুকৃরী আসিরা 
তাহার হস্তে অধিষ্টিত হইল । আহ, এমন নুষুক্কি থাকিতে জজ 
সাহেব অকারণ বিব্রত হইয়াছিলেন ! 


লি তিরীতেতে সি ০ 
আমার সহিত ছুর্গাচরণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল । আমি তাহাকে 
জের। করিয়াছিলাম | সে কোন সমিতির যেদ্বার কি না, সে কোন 
শ্গাশীনাল ভলটিয়ারদলের সন্দার কি না, এবংবিধ অনেক প্রস্থ 
তাহাকে করিরাছিলাম ; কিন্ধ লোকট] কিছুই বলিল না । আমান 
মনে হুর, তাহার ঘরবাড়ী খানাতল্লাসী কর! কর্তব্য। তাঁহার গৃহে 
হরত রাজদেোহের অনেক সাক্ষলরপ্তাম থাকিতে পারে। ছুই চারি- 
ক্রন ডিটেকুটিভ লাগাইলে অনেক রহম্ত বাহির হইতে পারে । 
এখনও সে চেষ্টার লমর আছে। হাইকোর্টে দরবার হইবার পুর্বে 
'এ সকল আরোজন করা সরকারের বিশেষ কর্তব্য । আমি 
এ বিষদ্বে সহাঁরতা করিতে প্রস্তুত আছি ।  ইত্তি_ 
(৯ লা মাঘ বুধবার ১৩১৪ ) 


সী পি সস 


(৪) 
সম্পাদক ভারা, 
আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ করিতে 


হর। তোমাদের এক আপন যাহা হর একরকমে কাটিরা 
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শ্রচ্ছন 
গিরাছে, আর এক আপদ সম্মুখে, তাই বৃদ্ধ আবার ছুই 
'একটি কথ! বলিতে আসিরাছে। একটু মনোষোগপুর্ক 
শনিবে কি? 





হর 

স্ররাটের কংগ্রেন উপলক্ষে তোমরা সকলে নিলিরা বে কাটা 
করিয়া আসিলে, তাহা! কাহারও জানিতে বাকি নাই। তাঁহার পর 
ঘরে ফিরিক়্াও তাহার জের চালাইতেছ। তোমরা বল, ওর! অপ* 
রাণী, তোমরা নিরপরাধ, আর ওরা বলে, যত দোষ তোমাদের, ওরা 
অনি ভাল মানুষ । তুমি বল দক্ষিণী পাছকা ওরাই তোমাদিগকে 
লক্ষা করিক্ নিক্ষেপ করিয়াছিল, ওরা বলে, তোমরাই উহাদিগকে 
পক্ষ করিপ্ন1 পাছুক। নিক্ষেপ করিয়াছিলে । বে-ওয়ারিস পাতুকা 
নাকি কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিরাছে। আরও কোথাও 
যাইবে নাকি? | 
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কংগ্রেস মিটিরা গেল, কিন্তু বাঙ্গালীর গোল মিটিল না। 
এখনও দিন নাই রাত্রি নাই, তোমাদের "রী টেকির কচকচি শুনিতে 
শ্বনিতে কাণ বালাপাল। হইয়া গেল। আর কেন ভায়া, ও 
গোলমাল এখন করেক দিনের জন্ত বন্ধ রাখ না । যাহা হুইবার 
তাহা ত হইরা গিয়াছে । রামের দোষেই কংগ্রেসের কাজ পণ্ড 
হউক আর শ্তামের খামথেয়ালিতেই কংগ্রেস ভঙ্গ হউক, কংগ্রেস 
ভাঙ্গিয়াছে ত ? ১৯০৭ অন্ধের ২৭শে ডিসেম্বরকে আর ত ফিরাইরা 
আনিতে পারিবে না, দক্ষিণী-জুতা ত আর ফিরিগা গিয়া অধিকারীর 
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স্বতেন্স 





চরণের শৌভাবদ্ধন করিবে না, তিলকের তিলক ত আর মুছিয়? 
যাইবে না, স্রেন্্নাথের অবমানন! ত আর থুচিবে না । তবে 
আর গত কথা লইয়া অত কথ।-কাটাকাঁটি কেন? ও কথা৷ ছাড়ি" 
দাও। তোমরণ বাচিয়া থাকিলে নৃতন কথার অভাব হইবে না। 
এ শোন, পাবনায় টাক বাজিয়1 উঠিয়াছে। 
25৫ 

এবার পাবনাতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবার কথ? । 
ন্ুরাটের কাণ্ডের পরই, বুঝিয়াছিলাম যে, পাবনায় এবার ভাবনা, 
সত্যসত্যই আমরা একটু ভাবনায় পড়িয়াছি। তোমরা সংবাদ- 
পত্রের খাতিরে পাবনার অনেক সংবাদ পাও, আমিও বৃদ্ধত্বের 
খাতিরে অনেক কথা জানিতে পাই। পাবনায় নরমও যেমন আছে, 
গরমও তেমনই আছে। এ যে তোমার মহাগরম শ্তামস্ুন্দর বাবু, 
উপহারও বাড়ি এ পাবনা জেলায়, আবার এ যে তোমাদের আশ্ত- 
বাবু (মিঃ এ, চৌধুরী ) উনিও পাবনা জেলার নরমপন্থী। পাবন? 
জেলার মধ্যে নরমদলের যেমন প্রাধান্ত, গরমদলেরও তেষনই 
প্রাধান্ত। সুতরাং একটা যে কথা উঠিবে, তাহা আমি পৃর্কেত 
বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 

পপ ্পস 

আমি দূরদেশে থাকিয়া! যাহা বুবিয়াছি, পাবনার মহাম্মারা 
যে তাহা কেন বুঝিলেন না, তাহাই আমি বুৰিতে পারিতেছি না। 
প্রথমেই ত সভাপতি নির্বাচন ব্যাপার লইন্লা গোল উঠিয়াছে। 
বরিশালের অশ্বিনী বাবুকে সভাপতি করিবার জন্ত অনেকে গ্রয়াসী, 





বলুন 


শেষে শুনিলাম যে, অভার্থনা সমিতির অধিকাংশের মতান্তসারে 
শ্রীমান রবীন্্রনাথকেই সভাপতি যনোনী'ত করণ হইয়াছে । বে 
তিনি এমন সময় এই ভার গ্রহণ করিবেন কি না, সে কথা জানে 
পারা যায় নাই। কিন্ত বাহার! অশ্থিনী বাবুর নাম প্রস্তাব করিরা- 
ছিলেন, তাহার! যে চটির লাল হইয়াছেন, তাহা আমি দিব্য চক্ষে 
দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং পাবন| লইরাঁই ভাবন! | 


--২ শি 








তোমর। বৃদ্ধের বচন যদি রাহা কর, তাহা হইলে আমি একট” 
প্রস্তাব করি। শ্রব্লাটে সভাপতি লইপনা গোলযোগ হইল আর 
সেই জন্যই কংগ্রেস ভাঙ্গিরা গেল, পাবনাতেও যখন সেই 
ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবার আক্মোজ্ন হইতেছে, তখন ও কাক্রটা 
বিকল্পে শেষ করিলে হয় না? শ্রীরামচন্দ্র সীতার মৃষ্তি নিল্মাণ 
করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তোমরাও না হয় এ রকম 'একট। 
কিছু কর। প্রাদেশিক সমিতি, স্থতরাং একেবারে একটা মুষ্টি 
প্রতিষ্ঠার কথ! সাহস করিয়া বলিতে পারি না। উহাতে 
পৌন্তুলিকতার গন্ধ বিলক্ষপ আছে। আমি বলি কি “বন্দে- 
মাতরম্” বলিয়া সঙ্থল্প করিয়া সভাপতির আমন “মায়ের” জন্ত শূন্য 
রাখিয়! তোমরা দশজনে কাক্ত চালাই লও। সভাপতির বক্তার 
কথা বলিতেছ ? সকলে যিলিয়] “বনে মাতরম্” মন্ত্র সমস্বরে 
গান করিও। এ গানের মধ্যে তোমার সহজ সভাপতির বক্তার 
পার.মপ্ম আছে। তোমার রুবি-কবিই বল, আর অশ্বিনী রাবুই 
বল, আর সুরেন্ত বাবুই বল,, বনে মাতরমের” অধিক কথা কেহই 
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আক্ছেন্র 


বলিতে পারিবেন না, কেহই জানেন না । সভাপতির গোল এই 
ভাবে ফিটাইয়া ফেলাই আমার প্রস্তাব । বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করিও, 
কোন আপদ খাকিবে না। 





নিতে 

প্রান্তরে গ্রকাশ,_ পাবনার মহাজন সমিতি মহাসমারোহে 
শশরীম্বরসতী পুজার আয়োজন করিতেছেন। তাহার! এই উপ- 
লক্ষে শ্রীবুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, রীধুক্ত অশ্বিনীকুমার দন্ত, ও শ্রীযুক্ত 
শ্ামনুনার চক্রবন্তাঁকে নিমন্ত্রণ করি! আনিবেন। স্রন্বতীপুক্রা 
উপলক্ষেই যদি নিমন্ত্রণ হইত তাহা হইলে পাবনার মহাজন সমিন্তি 
শ্রীপুক্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ুন্গর ত্রিবেদী, শ্রীবন্ত 
অক্ষরচন্্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্্রনাথ ব্থ প্রতৃতি সাহিত্য ষহারথকে 
নিমন্বপ করিতেন; তাহা ন! করিয়া যে উপরিউক্ত তিনজণ- বাণী, 
বিনোদকে নিমন্ত্রণ করিবাগ সঙ্কর করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আমার 
মত অতিসাবধান বৃদ্ধেরা অনেক ব্যাপারের আভাধ পাইতেছেন । 
সকায়শীস্থে বলে "পর্বতে! বঙ্িমান্‌ ধূমাং”। আজ এইখানেই । ইতি 
(৭ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩১৪ ) 


কস পপ 


(৫) 
সম্পাদক ভাফ়া, 


তোমরা বেশ আছ) একটু যদি আইন বাঁচাইর1 কলম পরিতে 
পার, তাহা হইলে বিন! ক্লেশে স্বদেশ-হিতৈষী হইতে পার । একটু 





৬ 


বচ্চন 


শশিশিশিীীাসশি 


সামাল হইয়া যদি দশটা কথা বলিতে পার, তাহা হইলেই একটা 
রুমঃ নি হইয়া যাইতে পার । 








তি, 
কিন্ছ ভারা, স্বদেশী ও বয়কটের যে কি জালা, তাহা ত সহরে 
বৃসিঃ! তোমরা দেখিতে পাও না) যাহারা পন্নীগ্রামে থাকে, 
জাহার। বুঝিতে পারে যে, তাহাদের ছেলে পিলেদের মাথার উপর 
কশ বিপদ । কথার কথার জেল ত মফস্থলে আছেই। এত 
পিপদের মধ্যেও যে আমাদের পল্লীগ্রাম সমূহে স্বদেশী টিকিনা 
মাচ, তাহা কেবল ও বিন্দে মাতরম্* মন্ের প্রভাবে | 
ন্ 
কিন্ত ভায়া, আর বুঝি তোষাদের স্বদেশী থাকে না। 
তোঁনরা ত মহরে বসিয়া ঝগড়ী-বিবাঁদ বাঁধাই! বেশ আমোঁদে 
আচ! মধ্যে মধ্যে পস্বদেশী ছাড়িও না” “বরকট কর” বলিয়া এক 
কটন ভৃষ্কীর ছাড়িরাই তোমরা কার্ধয শেম কর। 'এদিকে 
খে স্বদেশী যায়, তাহা শুনিয়াছ কি? তাহ দেখিতেছ কি? 
৩ 
আমাদের পূর্ববঙ্গের কর্তা মহাশরদিগের সম্মতিক্রমে, মরমন- 
সঃহ জেলার ম্যাজিস্রেট সাহেব মে নোটিশ গ্রামে গ্রামে জারি 
করিরাছেন, ভীহার প্রতি তোমাদের মনোযোগ হইয়াছে কি? 
গামের পঞ্চারহ অর্থাৎ থানাওয়ালাদের চাকর মহাঁশরেরা এখন এক 
একট] হাকিমের পদ পাইলেন । তীহার! যাহার নামে রিপোর্ট 
করিবেন, তাঁহাকেই সাঁতধাটের জল খাইতে হইবে। এখন 














২৭ 


হত্জেনর 


ভাবিতেছি, একটা পঞ্চায়েং হইতে পারিলে এ সমর বিশক্ষণ 
সুবিধা করিয়] লওয়া যাইত । 





1 

পঞ্চারৎদিগেই উপর হুকুম আসিয়াছে যে, গায়ের মপ্যে যে কেত 
কোন জিনিস খরিদ বিক্রয়ে বাধা দিবে, পর্চায়ৎ তখনই ভাতার 
নাম ও ঘটনার বিবরণ, হাতের কাছে যে থানা থাকিবে, সেই 
থানায় পাঠাই! দিবে । তাহার পর কি হইবে জান ? যাই রিপোট 
পাওয়1, আর অমনি লাল পাগড়ি; জেলায় হাজির, মুচলেক!, 
শেষে কারাবাস । এখন বল দেখি, স্বদেশী করিবার উপার কি? 
জলে বাস করিয়া কুস্তীরের সহিত কত বিবাঁদ করা যার ? 

০ 

তোমরা ত জান না" মফস্বলের পুলিশের. তেজ. কত. ক্ষত; 
কত।..ভাহারাই দেশের মালিক। তাহাদের মন মোগাইর1 ন' 
চলিতে পারিলে দেশে বাস করা অসন্ভব। এত দিন পুলিশই মনিব 
ছিল, এখন আবার গাঁয়ের পঞ্চায়তও হাকিম হইল । এখন হাতার 
মন যোগাইতে না পারিলে কোন্‌ দিন কাহার ছেলেকে স্দেনা 
বলিয়া ধরাইর1 দিবে । এই বুড়া বয়সে এমন ব্যাপারও দেখিতে 
হইল! পূর্বে ত এমন ছিল না, এখন কথার কথার সাইন, 
কথায় কথায় নোটাখ। 











আমার জিজ্ঞাম্ত এখন এই যে, আমাদের পন্নীঃ গ্রাম সমূহে 
স্বদেশীকে? বাচাইয়া রাখিবার জন্ত এখন কি কর! কর্তবা ? আমর! 





২৮ 


স্বিন্ন 


এতদিন সামাজিক শাসনের ভর দেখাইয়া অনেক পামওকে স্বদেশ 
করিরাছিলাম। কিন্ধ এখন ত আর তাহা চলিবে না। এখন 
কাতাকেও একটি কথ! বলিবার যো নাই। কোন কথ। বলিলেই 
একেবারে কারাবাস্ক। অবশ্ত তোনাদের কল্যাণে আমাদের 
পাড়াগারে এমন অনেক ছেলে জনিয়াছে, যাহারা কারাগারে 
গনন করিতে ভীত নহে । কিন্তু এমন করির] দলে দলে কারাগারে 
মাইরাই বা লাভ কি হইনে £ 





পি এশা 





এপার পাবনার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে তোমরা 
এমখানে বড় ঝড় কথার আলোচন! করিবে, তাহ! আনি জানি! 
'কন্দ আমার বিশেষ অন্ুরোপ তোমরা সকণে মিলির সেই 
সভাতেও যরমনসিংহের ব্লাক সাহেবের এই পরোকানার 
আলোচনা এবং স্বদেশী ৪ বয়কটরকে । কেমন করিরা 
সঙ্গীব রাখা যার, তার একট! ব্যবস্থা করিও। তোমর! স্বরীজই 
বল, মার মাই বল, স্বদেণী ও বরকটই আমাদের যুলমন্থ। বৃদ্ধ 
বরে আমরা ভারত উদ্ধীরও করিতে পারিব না, তোমাদের মত 
ভপর্টিরারও হইছে পারিব না| আমরণ গ্রামে বসিয়া স্বদেশ। হইতে 
গাই ও স্বদেশী প্রচার কৰিছে চাই । 'কিন্ক ভাহাতেও যে বিল 
উপস্থিত. 








'মাবার শুনিতেছি ; তোমাদের কলম বন্ধ করিবার জন্য নাকি 
একটা আইনের খসড়া হইতেছে । আইন_ করাত শক্ত ঝাপ্রার' 


২৭) 


হ্ন্হোন্স 


শপাাপিপস্পিশসিসপ 


নর) কালী আছে, কলম আছে, কাগজ আছে লিখিলেই .হইণ, 
এই আইন, হইলে নাকি তোমরা, আর কোন কথা নিখিটে 
পারিবে না, কোন উচিত কথা বলিতে পারিবে না। উচিত কথ 
বলিলেই তৌমাদিগকে ধরিরা লইয়! বাইবে। দেখ ভারা, আছি 
ইত্রাজ রাবপুর্ুষদিগের বর্তমান ভাবটা মোটেই বুৰিঠে 
পারিতেছি না । তাহাব্া কি মনে করে, বলপ্ররোগে ধরিয় 
রাখিলেই সব চুপচাপ হইয়া যাইবে? আমার ত মনে হর, যতই 
চাপ পড়িবে ততই আগুন জলিরা উঠিবে। আলোক অপেঙগ' 
যে অন্ধকারেই অধিক ভরের সন্তাবন।, আমাদের রাজপুরুঘেরী কি 
তাহা ভুপিরী গিরাছেন ৪ কি জানি, তোমাদের পাশ্চাত 
রাজনীতির অর্থ 'আাজও বুঝিতে পারিলাম না । . ইতি- 
(১২ই মাঘ রবিবার ১০১৪ ) 


পার সস -. 





(৬১) 

সম্পাদক ভারা, 

এবার বিলাতের মহাসভার উদ্বোধন দিনে ভারতেশ্বর সা 
সপ্তম এডোয়ার্ডের বন্ৃতাটা ভোমরা নিশ্চর পাঠ করিয়া | তু 
সমাটের অধীন ম্যাসিডোনিরা প্রদেশের মুসলমান ও খষ্টানগণের 
মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গাম। ও মামণ1 মোকদ্দামা হইলে খুষ্টনগণ না 
মুসলমান বিচারকের নিকট সুবিচার পার না; সেইজগ্ত $7 
সম্রাটকে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ বিচার-প্রণাপী সংগ্লারের জগ 


৩০ 


শব 





অনুরোধ করিবেন, সমাট মহোদয় এইরূপ কথা বলিপ্লাছেন। ভাল, 
মুসলমানরাজ্যে মুললমান কা'জরা বে ধৃষ্টানদিগের প্রতি অবিচার 
করেন, ইহা কোন থুৃষ্টভক্ত সহ কনিতে পারেন না । তাই তুরুচ্ষ 
সমাটকে, ভয় দেখাইরা অথবা অন্থুরোধ করিরী ম্যাসিডোনিয়ায 
খৃষ্টান প্রজা।দগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । তোমরা এই 
ব্যাপারের কিছু 'তাঁংপর্য্য বুঝিলে কি £ 


রঃ 








ইহার তাৎপর্য এই ঘষে, খৃষ্টানের রাজ্যেই হউক, "আর 
ধুষ্টানের রাজ্যেই হউক, থুষ্টানদিগের স্বার্থ রক্ষা! করা খুষ্ট- 
ধন্মীবলন্বী মাই পবিত্র কর্তবা বলিরা মনে করেন। তোমর! 
ৃষ্টান রাজার রাজ্যে বাঁস কর, সুতরাং যদ্দি তোনাদের বিচারক 
কিংসফোড ঢইজন কালা ব্যারিষ্টারের কথার অবিশ্বাস করিয়া 
একজন শ্বেহাঙ্গ কনস্টেবলের কথা বাইবেশ*্সভ্য বলিদ। 
বিশ্বাস করেন, "অথবা খুষ্টান গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ভা 
কোন দেশী পিচারক, বৃদ্ধ ব্রাঙ্মাণের কথায় বিশ্বাস করির' 
একজন শ্বেতাঙ্গের কথা বেদবাঁক্য বলির! বিশ্বাস করেন, হাভ 
হইলে চঘকিহ হইয়া গোলযোগ করিও না। নীরবে পুষ্টানের 
কর্তব্পালন অবলোকন কর। সদি ম্যাসিডোনিরাে খু্টান € 
মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না হইর1 বৌদ্ধও মুসলমানের মধ্যে 
সংঘষ হইত, তাহা হইলে কি ইউরোপের খুষ্শিষ্যগণ ভমেও তুঙ্গে 
বিচার 'বন্রাটের কথা মুখে আনিতেন? এ কথা মনের কোণে? 
স্থান দিও ন|। 


৩১ 


ফচত্জোন্র 


পে দিন কলিকাতার ট্রে$স এসোসিয়েসন অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ বণিক 
সভার একটি অধিবেশনে হাইকোটের প্রধান বিচারপত্তি মহোদর 
কথার কথায় বলিয়? ফেলিরাছিলেন বে, হাইকোটাটিকেও বদেশের 
গার বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে । এই কথায় অনেক সংবাদপতের 
»ম্পাদক নাকি দিবসে আহার ও রাত্রে নিদ্রা পরিত্যাগ করিরাছেন। 
তাহার! এই হাইকোটের 'বাবচ্ছেদের প্রতিবাদ করিবার জন্ত সুদীর্ঘ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত করিবেন বলিয়া স্তির কৰিরাছেন | ইন্তক ঘোম'ল 
নাগাইদ বাঁড়ুয্যে পথ্য্ত বন্তার দল নাকি ইহার প্রতিবাদে বক্তৃতা 
করবেন বলিয়া এখন হইতে আখড়া দিতেছেন। সম্পাদক ভারা, 
রাগ করিও না, তোমরা এবং বস্তার দল বড়ই ভুগে হইয়া 
উঠিরাছ। হুজুগ পাইলে ছাড়িত্তে চাও না, না পাইলে হজুগ গাড়ির" 
চিৎকার করিতে থাক । কিন্থু একটু চিন্তা করির। বলল দেখি, যদি 
ধড়লাট বাহাদুর একট! হাইকোটকে হইটি। কারক 'দেন, হা 
হইলে তোমাদের কি ক্ষতি হইবে 2? হাইকোটের ক্ষমতা কমিলে 
অথব বাঁড়িলে তোমাদের বা আমাদের কি ক্ষতি বুদি হইবে, তাহা 
মামাকে বুঝাইতে পার? জুবিচার? তা, এখনও ফেব্রু 
পাইন্দেছ, তখনও ফ্ইরূপই পাইবে । হাইকোট একটাই হউক 
আর দশটাই হউক, ইংরাজের রাজ্যে সুবিচারের কখন অভাব 
হইবে না। তোমর। যে অবিশ্বাসী। একবার তোমর। বিশ্বাস কর 
দেখি যে, হাইকোট ধিধা বিভক্ত.হইলেও তোমাদের লুবিচার 
প্রাপ্তির কৌনরূপ ব্যাঘাত হইবে না, তাহা হইলে দেখিবে, 
ভোমলা কখন কর্তৃপক্ষের বিচারকাধ্যের দোষারোপ করিবার 


৩২ 


চ্ন্ন 


হষোগ পাইবে না. কথার আছে “বিশ্বাসে পাইবে বস 
তর্কে বভ দূর |” 





রম 


তোমরা বলিবে একটা হাইকোটের পরিবর্তে ছুইটা হাইকোট 
হইলে তোমাদের অনেক ব্যয় বৃদ্ধি হইবে । তাতেই বা ক্ষতি কি? 
তোমরাই বল “সোণার বাঙ্গালা” “মুজল! সুফল শস্তস্তামলা” 'তবে 
আর তোমাদের কিসের অভাব ? তোমরা সংকার্ষ্যে অর্থ ব্যর 
করিতে কাতর হও কেন? আববুদ্ধিই বল. আর ব্যরবৃদ্ধিই বল, 
সকলই উন্নতির লক্ষণ। গবর্ণমেন্ট ব্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন, 
তোমরা সকলে আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে ত সকল 
গোশমাল মিটিয়া যার । ভারা, যখন বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হ্ইক্নাছে 
তখন থে হাইকোট দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহা ত জানা কথ! । লড 
কঞ্ছন ষণি পাশ্চাত্য সত্যনিষ্ঠার থাতিরে অথবা রাজনীতিক চালের 
জগ্চ ভোমাদিগকে বলিরা থাকেন যে, হাইকোট দ্বিধা বিভদ্ধ 
হইবে ন।, তাহা হইলে তোমরা মেই কথাটা কি ভারনেশ্বরীর 
ঘোষণাপত্রের স্তার় একট! দলীল বলিরা মনে করিবে? কোন্‌ 
প্রদেশে হাইকোর্ট বা চিফকোর্ট নাই ? মান্দা্ষে আছে, বোস্বার়ে 
মাছে, পঞ্জাবে আছে, এলাহাবধাদে আছে, বঙ্গে আছে । তবে 
মাসাম বা পুর্ববঙেই বাঁ নী থাকিবে কেন? এইটুকু বুঝি! 
দেখিলে ও সকল রম দূর হইর1 যাইবে । আর এক কথা, ল্ড 
কঙ্জন ষদ্দি বপিক্জ। থাকেন যে, হাইকোট দ্বিধা বিভত্তু হইবে না, 
হাহ" হইলে লর্ড মিন্টোর সমন সে কথা উল্লেখ কর কেন? লঙ 
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হশ্হেন্র 


পপ পপ 


কর্জন যাহা বলিয়াছিলেন, এখন লর্ড মিণ্টে! তাহা 79০10০1 
170০০780 বলিয়। উড়াইয়' দিতে পারেন । সুতরাং এখন আপ্র 
আন্দোলন, প্রতিবাদ, আলোচনা করিয়া কি ফল হইবে? শান্তে 
বলে “বর্করস্ত ধনক্ষয়ঃ৮ অর্থাৎ বর্ধরেরই ধনক্ষয় হইরা থাকে । 
সুতরাং তোমরা যদি প্রতি পদেই “আমাদের ধনক্ষয় হইবে,” 
বলিয়া! চীৎকার কর, তাহা হইলেকি তোমাদেরই বর্ধরতার 
পরিচয় দেওয়া হয় না? যখন ধনক্ষর হইবেই, কিছুতেই 'ভাহার 
নিবারণ হইবে না, তখন আর গলাবাজী অথবা কলমবাক্তি করিয় 
জগতের নিকট আপনাকে বর্ধর বলিয়া পরিচিত কর কেন 2 
কিল খাইয়া কিল চুরি করা৷ বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষতঃ উত্রাজের 
রাজত্বেৃষটাস্তস্তার ব্যামফিল্ড ফুলার প্রভৃতি । 








আমাদের ছোট লট সার এগ্ুরু প্রেজার শীঘ্রই খোল মেজাজে, 
বাল তবিরতে স্বদেশে গমন পূর্বক পেন্সন ভোগ দপপ কর্ধিবেন 
বলির! শুনিতেছি। এ খবরটা তোষর। অবশ্ঠই শুনিরাছ, কিছ 
ভিতরের ধোন সংবাদ রাখ কি? ছোটলাট কেন বঙঈঈদেশ ছাডিয়া 
স্বদেশে যাইতেছেন তাহা কিছু জান কি? জার্মানি ও জাপানের 
সহিত প্রতিযোগিতায় ইংলগ্ডের বাণিজ্যের বড় গতি হইতেছে, 
ভাহার উপর তোমাদের এই স্বদেশী আন্দোলন ম্যাঞ্চে্টারকে 
মাটি করিবার উদ্যোগ করিতেছে । ইংলগডর প্রণীন মন্ত্রী সার 
হেন্রি ক্যাম্ছেল ব্যানারম্যান, ইংলগ্ডের রাজকোঁষের এইরূপ গর্- 
হানির সম্ভাবনা দেখিয়! ভাবনায় পীড়িত হইরা পাঁড়িরাঁছেন। 


৩৪ ৪ 


এন্ন 


এক দিন পীড়িভাবস্থার স্বপ্ন দেখিলেন যে ইংলগ্ডের রাজলঙ্মী তাহার 
মস্তাকের নিকট দণ্ডারমান হইয়! বলিতেছেন “বৎস ব্যানারম্যান, 
তুমি চিন্তিত হইও ন1। ইংলগ্ডের এই আর্থিক বিভ্রাটের মীমাংস! 
করিতে পারে, এরূপ সুতীক্ষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমগ্র পুথিবীতে 
এক জন খ্যতীত আর কেহ নাই। তুমি সেই প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তিকে 
ইতলগডের রাজন্ব সচিবের পদে বরণ কর। দেখিবে, তোমার 
কোধাগার পরিপূর্ণ থাকিবে । বৃটিশ রাজলক্ষ্ী এই কথ| বলির 
নীরব হইলে সার 'হেন্রি করযোড়ে বলিলেন “মা, তিনি কে ?” 
উত্তরে লক্ষী বণিলেন, “কাল প্রাতঃকালে তাহার বিবরণ সংবাদ 
পচে জানিতে পারিবে |” এই বলিয়াই লক্ষ্মী অন্তহ্থিত হইলেন ! 


য় 








মন্ধিপ্রবর পরদিন প্রাতঃকালে গ্রাত্রোথান করিরাই সংবাদপও 
পাঠে নিমগ্ন হ্ুলেন। সহসা একখানি সংবাদপত্রে, দেখিতে 
পাইলেন যে, পঙ্গীর গব্ণমেন্ট কযেকর্ধন পুলিশ কর্মচারীর নষ্টমান 
উদ্ধারের জণ্তঠ এপর্যযস্ত ১৭ হীজার টাকা! ব্যর করিরাছেন, ভবিদ্যতে 
আরও বার হইবার সন্তাবনা আছে। এই সংবাদপত্র পাঠ করিরাঈ 
প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভারত-সচিব বুদ্ধ সাধু জনকে তলব করিলেন । 
এই দ্রারুণ মাঘমাসের শীতে বৃদ্ধ জন মলি কম্পিত কলেবরে প্রধান- 
মন্থীর নিকট উপস্থিত হইলে প্রধানমন্ত্রী বলিলেন “কোন্‌ ভাগ্যবান 
এখন ণঙ্গদেশের শাসনকর্তীর আসন অলঙ্কত করিতেছেন ?” ভারত 
সচিব বলিলেন, “সেই মহাভাগের নাম সার এওুরু ফ্রেজার 12 প্রধান- 
অন্ত্রী পূনরার বলিলেন “কণিকাতার কোন'সংবাদপত্রের নিকট হইতে 
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হৃত্কেন্ল 


বঙ্গীর গব্ণমেন্টের সাহায্যে পুলিশ কর্মচারীর। নষ্টমানের মুলা- 
স্বরূপ কত টাক! পাইয়াছে, তাহ। আপনার স্মরণ আছে ?” সাধু 
জন বলিলেন “আমার স্মরণ হইতেছে যে ইগ্ডিয়ান ডেলিনিউজের 
নিকট হইতে করেকজন পুলিশ কর্মচারী ২৫০ শত টাকা মানহানির 
জন্য ক্ষতিপূরণ স্বর্ধপ পাইয়াছেন। এ মোকদ্দমার ব্যর ভার বঙ্গীর 
গবর্ণমেন্ট বহন করিরাছেন।” 
% 

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই সচিবপ্রবর আননো আত্মহারা হুইরা 
“ঢু০62৮ অর্থাৎ “আমি পাইফ়াছি” এই বলিয়া! বারংবার চীৎকার 
পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন । ১৭ হাজার টাকা! ব্যয় করিয় 
২৫« শত টাকা আদার ? এমন না হইলে বিষন্বুদ্ধি? তোমর' 
দেখিও সার এওরু বিলাতে পদার্পণ করিবার পরই তাহার কির 
অভাবনীয় পদোন্নতি হইবে । এখন 'ছোটলাটের পেন্সন গ্রহণে 
কারণটা বুঝিলে 2 ইনি 








( ১৯শে মাধ রবিবার ১৩১৪ ।) 


(০২) 


তোমাদের কলিকাতা বিশ্ব-বিগ্তালয়ের বরস নাকি ইহার যধে 
পাশ বংসর হইয়া গেল ? 1 হইতে পারে, ইংরাজ নবীস ত কঃ 
জন্মে লাই, 15901010600 79008153 (নিরাশ গ্রেজুয়েট . 
অনেক হইনাঁছে । একটা পনের টীকা :বেতনের চাকুরির সন্ধান 
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বচ্চন 


পাইলে তিনশত বি, এ, আবেদন হস্তে সেই দিকে ধাবিত হয় 
বিশ্ব-বিদ্ভালয়ের বয়স ৫* বৎসর হইরাছে বৈকি । 

এই পঞ্চাশ বসর বরসের সময় একটা আনন্দোখিসব করিবার 
রীতি বিলাতে প্রচলিত আছে। বিশ্ববিগ্ভালয় ত আর এদেশীর 
নর, একেবারে খাস বিলাতি আমদানি, বিলাঁতিপানি, বিলান্তি 
বিস্কুট, বিলাতি বিলাসের সঙ্গে বিলাঁতি বিশ্ব-বি্ভালয়ও একই 
জাহাজে চড়িয়! এদেশে আসিয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিশ্ব-পণ্ডিতগণ তাহাদের 4১177 01৭66 এর (বাঙ্গাল; 
তর্জমা ঠিক আসিল ন) বয়স ৫* বংসর পুর্ণ হটগ দেখি 
একটণ উৎসবের আয়োজন করিতেছেন । 














কিছু মনে করিও ন: ভায়া । উৎসবের নাম শুনিলেই আমার 
ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী ভোজন-_“দীরতাং ভূজ্যতাং” মনে পড়ে, 
নানা প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথাও মনে পড়ে। উৎসবের 
সহিত যদি হোম যজ্ঞ না থাকিল, লুচি মণ্ড| না থাকিল, যথীসম্ভব 
কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা না থাকিল, তাহা হইলে আর উৎসব কি ? কিন্ধ 
ইংরাজের শাস্ত্রে তাহ! লেখে না। আর তোমরাও ইতরাজের 
নকলনবীশ, তোমরাও তোমাদের বিশ্ব-বিদ্বালর়ের অদ্ধ শতাব্দী উং- 
সবে তাহা করিবে না। তোমরা সভ কবিবে, বক্তৃতা করিবে, 
সম্মানিত উপাধি দান করিবে, তাহার পর ঘরে ফিরিবে। বিশেষ 
কোন খরচাই নাই। অথচ এক মহোৎসব হইয়] যাইবে । 


৩৭ 


স্রজ্জেল 
শুনিলাম তোমরা,__শ্রীবিষু--তোমাদের বিশ্বপণ্ডিত্রো এই 
৷ মোচ্ছবৰ উপলক্ষে কতকগুলি ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিকে উপাধি প্রদান 
করির! সম্মানিত করিবেন। এই সকল ব্যক্তির নামের তালিকাও 
প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি । পগ্ডিতগণের নাকি একট! 
মহাভ্রম হইরাঁছিল। বড়লাট বাহাদুর তাহার সংশোধন করিক়! 
দিয়াছেন। ভাগ্যবানের তালিকা হইতে মহাভাগ্যবান সার 
এ$রু ফ্রেজারের নাম বাদ পড়িয়াছিল। সেক্রটি সংশোধিত 
হইরাছে; সার এগুরু [0০৫০৮ ০? 17169796015 ( সাহিত্য 
প।গুত ) উপাধি লাভ করিবেন । লাটের মুন্স রিজলির নাঁম€ 
বাদ যাক নাই; মেডিকেল কলেজের বম ভোলার নামও আঁছে। 
নাম নাই কেবল ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বহুর, আর ডাক্তার 
রাসবিহারী ঘোষের । তোমাদের বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের মাঁপ কাঠিট' 
একবার আমায় দেখাইতে পার ? 





১৫. 


তোমাদের বিশ্বপণ্তিতগণ বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্থ করিবেন না তাহা 
জানি; তবুও কথাট। বলিতে হর, ছুইটা' উপদেশ অযাচিত ভাবেও 
দিতে হর। আমার পরামর্শ এই, বিশ্ব-বিগ্ভালরটি কলিকাতার 
অথব| বাঙ্গালার ; এই বাঙ্ষালার বিশ্ববিদ্ভালয়ের বরস ৫* 
হইরাঁছে। এ উপলক্ষে বিলাতী পণ্ডিতদিগের তৈলান্ত মস্তকে 
তেল প্রদীনের প্রত্মোজন কি? বাঙ্গালা দেশের বাহিরে 
যাইবারই বা আবশ্তক কি? বাঙ্গালা দেশের পগ্ডতদিগেরই 
সন্মান কর না কেন? তোমাদের তালিকার শ্রীযুক্ত গুরুদান বাবু, 
শীরক্ত আশুতোষ বাঁবু, জীযুক্ত প্রতুল বাবু, জ্রীসুক্ত গ্রফুর বাবুর 





৩৮ 


বচ্চন 


১ 


নাম স্থান পাইক্লাছে। বেশ কথা আরও কয়েকটা নাম বলি। 
তোমাদের বিশ্ববিগ্ভালগ্ের প্রথম সথপক ফল-_ প্রথম এম, এ, 
শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সশরীরে বর্তমান, তাঁকে একটা 
টপাপি দাও নী । তিনি ত তোমাদের বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের প্রথম 
পিজর-নিশান। তারপর ডাক্তার রাঁসবিহারী ; কৰি রবীন্দ্রনাথ, 
ছাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ, অরবিন্দ ঘোষ, 
রার চুণিলাল বসু প্রত্থতিকে উপাধি প্রদান কর, বিশ্ববিগ্তালরের 
গৌরব বৃদ্ধি পাইবে । 





শা 
. কলিকাতার ম্নিউনিসিপালিটাতে নাকি চুরি ও ঘুষের ভারি 
প্রচপন ; সেই জন্ত যাহার! ঘুষ লয় না বাঁ পার না, তাহার দশ 
বার্রির! একটা কমিশন বসাইতে চাহিয়াঁছিল। চেয়ারম্যান সার 
_ এপেন নাহার নাকি প্রথমে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন, পরে 
নি অসন্সতি প্রকাশ করার কমিশন এক প্রকার ভাঙ্গিয়্াই 
গিরাচে । দেখিতেছি এই কারণে মাননীয় রাধাচরণ বাবু ভারি 
পিরক্ত হইয়াছেন, আমি ত বিরক্তির কোন কারণই দেখিতেছি না। 
ক্মামাদের দেশে প্রবাদ আছে পঅর্দেক মা ষষ্ঠী, আর অদ্ধেক 
সকল গো্ী।” কলিকাতা মিউনিসিপালিটার আয় কম বেশী 
সত্তর লক্ষ টাকা ; আফিষের বেতন হিসাবে দিতে হয়, কম বেশী 
তেইশ লক্ষ । আয়ও নয় লক্ষ টাকা এ খাতে খরচ পড়িলে 
বে ভ মা ষঠীর পৌঁষায়। সৌজান্থজি বেতন হিসাবে তাহা 
খরত লিখিতে ত চক্ষু লজ্জ1ও হয় ; সুতরাং আর বার লক্ষ বাজে 


৩৯ 


ব্রা 


শিপ 


খরচের শার্ষে স্থান প্রাপ্ত হইলে আমাদের ক্ষোভের কোনই কারণ 
নাই। আমাদের কষ্টোপার্ডিত অর্থ যে ধাঙ্গড়, মেথর, ঝাড়।দার 
প্রভৃতি সাঁধু সঙ্জনের সেবায় লাঁগিতেছে, ইহাঁতেই আমাদের পরমার্ণ 
লাভ হইতেছে । আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে মিউনিসিপাঁল ট্যাঝা প্রদান 
করিয়া থাকি । তাহার পরিবর্তে, কলের জল, গ্যাসের আলে; 
অথবা আবর্জন! পরিষ্কার চাই না । ইতি 

( ২৮শে মাঘ মঙ্গলবার ৯৩১৪ |) 


৮ পাপে 





(৮৮) 
সম্পাদক ভায়া, 

তোমাদের লালবাজারে হাঁড়িকাঠ পৌতাই আছে, কামার 
কিংসফোর্ড খাড়া হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, “জয় ম” বলিয়া পুরোহিত 
ছোটলাটের মুন্সি একটি একটি বলি অগ্রসর করিয়। দিতেছে, মার 
_আর আবার কি? আর ষাহী, তাহা ত দেখিতেছ। 

আচ্ছা ভায়া, আমাদের গবর্ণমেণ্টের কি বুদ্ধি বিবেচন! একে- 
বারে লোপ পাইরাছে? ইংরাজের কারাগার, যাহার নাম শুনিলে 
পূর্বের বাঙ্গালীর ছেলের শরীরের রক্ত জল হুইরা যাইত, সেই 
কারাগারে যাইবার জন্ত বাঙ্গালীর ছেলে, বাঙ্গালীর যুবক দলে দলে 
্রস্থত। বীরের স্তা় অগ্লানবদনে জেলে যাইতেছে, একটা দীর্ঘ 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, একবার ফিরিয়াও চাহিতেছে না! 


৪ 














৪০ 


শবটিন্ন 


এই প্রার একসঙ্গে তিনজন যুবক জেলে গেল) বুগান্রের 
বিভূতিভূষণ, সন্ধ্যার মানবেন্্র, নবশক্কতির মনোমোহন রাজদ্রোতের 
অভিযোগে কারাদপ্ীজ্ঞা লাভ করিয়। হাসিতে হাসিতে কারাগারে 
চলির। গেল। আবাঁর এঁ দেখ, আর তিনজন যুবক এ হিনজনের 
স্থানে কার্ধ্য করিবার জন্ত পুলিশ য্যাজিষ্টেটের নিকট নাম রেজেষ্টারী 
করিতে গিয়াছে । বুগান্তরের বিভূতির স্থানে অতুলচন্ত্র চক্রবন্তী, 
সন্ধ্যার মানবেন্ধছ্রের স্থানে যোগেন্দ্রনাথ সেন, আর নবশন্তির 
মনোমোহনের স্তনে বিহারীলাল রায় প্রকাশক ও মুদ্রাকর হইবার 
জন্ত উপস্থিত হইরাছে, অর্থাৎ তাহার! কারাগারে সাইবার জল্ত 
প্রস্থত হইয়াছে । এত দেখিরা ও যদি রাজপুরুষগণের টৈতন্োদয 
ন। হয়, তাহা ভইলে আর কথা বল! বুথা। 








বাঙ্গাণীর ছেলে যে আর 'ইংরাছের কারাগার দেখিয়া ভর পায় 
না, বাঙ্গালী বুবক যে শত অত্যাচার বুক পাতিক্াা গ্রহণ করিছে 
শিথিকাছে, এ কথ। আর অস্বীকার করিবার উপার নাই। ভাঁপত- 
বর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গাল! দেশে এখন যে তরঙ্গ উঠিরাছে, পিনাপ 
কোঁডের পার! দেখাইয়া তাহা দমন করা অসম্ভব । “বন্দেমাঁতর্ম" 
মদ্ধ দেশবাসীর মনে যে উৎসাহের সঞ্চার করিগ্াছে, তাহা ঢই 
চাঁরিটা কারাবাসে দমন করা যাইবে না। ইংরাঞ্জ রাজপুরুষগণ 
মনে করিতেছেন আইনের বাধন আরও দৃঢ় কৰিলেই সমস্ত শান্ত 
হইয়া যাইবে । আমরা বলি, আইনের বন্ধন দৃঢ় করিলে হইবে 
না, গ্রীতির বন্ধনট' দৃঢ় করিতে পার ? 


গো 
শে 


৬ 


৪৯ 


্চ্জেন্র 


বাঙ্গালী এখন ইংরাঁজকে ভাল বাসেন!। ইংরাজ ত কোন 
দিনই বাঙ্গালীকে ভাল বাসে নাই । পুর্বে ইংরাঁজের নিকট বেত 
খাইর়াও বাঙ্গালী কিছু বলে নাই; এখন বেতের বদলে বেত ভুলিতে 
আরস্ত করিরাঁছে, এখন দেশের যুবক ও বালকের! গ্রামে গ্রামে 
কম্তির আখড়া করিয়াছে । এ সকল দেখিয়াও কি রাজপুরুষের! 
বোঝে নঃ যে সে দিন আর নাই। লাল পাগড়ির দিন চলিয়া? 
গয়াছে |. পিনাল কোডে আরও নৃতন ধারারই সন্নিবেশ কর, মার 
নতন নৃতন আইনই কর, কিছুতেই কিছু হইবে না । যতদিন 
রাজপুর্ষ-মন্তকের মধ্য হইতে দমননীতি বিদায় গ্রহণ না করিতেছে, 
ততদিন তাহারা! গণ্ডগোল আরও পাকা ইয়াই তুলিবেন । 








ইতোমধ্যে জনরব প্রচারিত হইল যে, ক&রোধ করির1 বিশেষ 
কোন ফল হয় নাই, সুতরাং কোম্পানী বাহাছুর সত্বরই লেখনী. 
রোধের ব্যবস্থা করিতেছেন। কেহ কেহ এমনই সংবাদ দিলেন 
বে, আইনের খসড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এখন একবার টেবিলে 
ফেলিলেই হর । যখন কণরোধের হুকুম হইয়াছিল, তখন আমরা 
বলিয়াছিলাম যে এই বোকামি নম্বর এক। লেখনী-রোধের 
মাইনের কথ! শুনিয়া বুঝিলাম যে বোকামি নম্বর দুই আসিতেছে । 
মামাদের মনে হয় যে, ইংরাজ রাজপুরুষগণের বুদ্ধি নামক পদার্থটির 
একান্তই অভাব হইয়াছে, নতুবা এত ভ্রম কি সহজে হুর ? 








৪ কৃথা থাকুক। ভারা রাগ যদি না কর, গালাগালি 
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*ব৮ম্ন 


শী শাসিত 


ঘ্দি না দাও, তবে, একটা কথা বলি। দেখ, এই যে সিডিশনের 
মামলা তুলিয়! গবর্ণমেন্ট তোমাদের প্রিণ্টার ও প্রকাশকদ্দিগকে 
জেলে পাঠাইতেছে, এই কাঁজটা কি ভাল হইতেছে? গবর্ণমেন্টের 
ভাল মন্দের কথা বপিতেছি না, তোমাদের মত উৎকট স্বদেশ- 
হিটতষী মহাশ্লদিগের পক্ষে কি এটা গৌরবের বিষ হইতেছে ? 
তোমরা একবার এই কথা বলিতে গিয়া! বিলক্ষণ গালাগালি খাই- 
রা, তাহা জানি । তবুও কথাটা ন1 বলিয়া থাকিতে পারিলাম ন1। 


রব 








ঘে সকল বাছার! জেলে গেল, তাহারা কি কেহ প্রবন্ধ লিখির! 
জেলে গেল? তাহারা আইনের 'বীধনে পড়িয়! কারাগারে গমন 
রিল, আর তোমরণ-_যাহারা এ সকল প্রবন্ধ লিখিলে, তোমরা 
নিশ্চিন্ত মনে আরামস্থখ উপভোগ করিতেছ। যদি লেখার দারিত্বও 
লেখক গ্রহ্ণ করিতে ভীত হয়, তবে সে লিখিতে মার কেন 2 
আমার কথা এই, তোমরা স্বদেশ-হিতৈষী, তৌমর1 বাঙ্গালীর মুখ 
চচ্জছণ করিতেছ, তোমর] "বন্দে মাতরমের” প্রধান পাণডা। তাহার 
ক্ষগ্ত তোমাদের প্রশংসা করি; কিন্ত যখনই মনে ভূয় যে, তোমরা 
তোমাদের বুবক পুত্রগণকে জেলে পাঠাইয়া নিজেরা বাহিরে 
হাড়াইয়া আছ, তখনই তোমাদের উপর অশ্রদ্ধা হয়, তখনই 
তোমাদিগকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হয়। আমার উপদেশ গ্রহণ 
কর, তোমরা এমন করিয়া! সোণার বাছাদিগকে জেলে পাঠাইও না, 
সদি জেলে যাঁইতেই হয়, তবে তোমর1 নিজে যাও। যাহার কলমে 
আগ্তন জলে, সে এত ভীরু, এড কাপুরুষ হইবে কেন? আর ষদি 
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তি 


তাহা না পাঁর তাহা হইলে এই মেঘনাদবুত্তি ত্যাগ কর, শশ্তশ্ঠামপ। 
বসুন্ধরা বক্ষে এখনও অয্রসম্ভূত তণলতা যথেষ্ট আছে, "তাই 
গলাধঃকরণ করির1 রোমস্থন করিতে করিতে পশ্ত জীবনের মবসান 
কর, সম্পাদকের, সংবাদ পত্র-লেখকের পবিত্র আসন কলুষিত 
করিও না। দৌঁহাই ধর্মের, আমি ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য কির? 
কোঁন কথা বলিতেছি না, তোমাদের সকলকে বলিতেছি । বঙ্গের 
বচন গুলি একটু ভাবিয়া! দেখি । ইতি 

১০ই ফাল্গুন শনিবার ১৩১৪ সাল! 


সা 


(৯৯) 


সম্পাদক ভারা, 

'অনেক' দেখিয়] শুনির! বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্ধ এখন দেখিন্েছি 
যে. আমাদের দেখিবার ও শুনিবার অনেক বাকি আছে। সেই জ্গ 
এক 'এক সময় মনে করি, যে করট] দিন এই প্রবাসে থাকিব, ছে 
করট] দিন আর কথা কহিব না, এবাবকার যাঁত্রাট। দেখির! শুনিরাই 
কাটাইর1 দিই, পরে আবার যখন ফিরির1 আসিব, তখন যদি এই 
জন্মের অর্জিত জান নষ্ট না হয়, তাহ! হইলে কিছু বলিব। কিছু 
কেমন বয়স দৌষ, টুপ করিয়া থাকিতে পারি না। কিছু বলিব না 
মনে করিরা বসিয়! থাকি, কিন্তু না বলির! থাকিতে পারি না! তাই 
আজ আবার হই একটা কথা বলিতেছি। 
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*্বন্ন 

'আশু বাবু বিধবা! কন্তার বিবাহ দিয়া সমাজে, বিশেষত: সংবাদ 
পত্র মহলে বড়ই হুলস্থুল বাধাইরাছেন। সকল ব্যাপারে যেরূপ 
হইরা থাকে, এই ব্যাপারেও সেইরূপ হইরাছে অর্থাৎ কেহ আশু 
বাবুকে সমাজদ্রোহী বলির? গালি দিয়াছে, আবার কেহ ঝা তাহার 
সংসাহসের প্রশংসা করিতেছে |" এরূপ দলার্দলি, কথা কাটাকাটি 
সকল দেশে সকল সমরেই হইর1 থাকে, সুতরাং ব্ঙ্গদেশে না হইবে 
কন 2. এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে কাহার লাভ ও কাহার ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহ! তোমরা একবার ভা।বরা দেখিক়্াছ কি? আশ্ত 
বাবুর জামাতৃলাভ, তাহার কন্তার পতিলাভ, জামাতা বাঁবাজীবনের 
সবৌতুক পত্ীলাভ এবং ইতর জনের মিষ্টান লাভ ত হইরাছে, 
'কন্ক সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ কাহার হইপ্নাছে জান? তোমাদের ' 
শর্থাৎ সংবাদপত্র ওয়ালাদিগের | 





শীতকাল কাটিয়া গেল, সংবাদ পত্র মহলেও হাহাকার উপস্থিত 
হইল, কি জিখিব ? কংগ্রেস, কন্ফারেন্স, কাউন্নিলের অধিবেশন 
শেষ ইল, কি লিখিবে ! তোমরা এই ভাবনাতে অধীর হ্ইব্বাছিলে । 
এমন সমর আশুবাবুর গুহে মঙ্গল ঙ্খ ধ্বনিত হইল, তোমরা নৃতন 
উৎসাহে কাগজ কলম লইয়া! ণিখিতে বসিলে। কেহ আশু বাবুকে 
গালি দিলে, কেহ প্রশংম! করিলে, যে দিক দিয়াই হউক, কাগজটা 
পুরির1 গেল, নগৰ বিক্ররও কিছু হইল । মোটের উপর তোমাদের 
মাধ্যাত্মিক এবং আর্থিক উর প্রকার লাভ হইল। গ্ৃতরাং এই 
পিধবা বিবাহ ব্যাপারে তোমরাই সর্বীপেক্ষা লাভবান্‌ হইয়াছ, একথ' 
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তোমাদিগকে ্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি আধিভৌ'তিক 
লাভের কথাট। বলি নাই, সেটা গালাগালি । 


তা 








সে দিন একদল অর্বাচীন বুবক একখানা বাঙ্গালা সংবাদপত্র 
পাঠ করিয়। আমাকে শুনাইতে আপিয়াছিল। সহসা আমার প্রি 
তাহার এইরূপ অসম্ভব অনুরাগ দর্শনে আমার মনে একটু সন্দেহের 
সঞ্চার হইয়াছিল, পরে বুঝিলাম যে আমার সন্দেহ বৃথা হর নাই; 
সে সেই সংবাদপত্র পড়িয়া আমাকে শুনাইল “আশুবাবু পরপুরুবের 
হস্তে আপনার বিধবা কন্তাকে সমর্পণ করিরাছেন, সমৃর্পণ ব্যাপারট: 
অস্তঃপুরে হইরাছিল” ইত্যাদি কত কথাই সে সেই সংবাদ প« 
হইতে পাঠ করিয়! আমার শুনাইল । আমাকে শুনাইবার উদ্দেঞ 
কিজান? আমি ক দিন তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, এখন দেশের 
লোকের রুচি পরিবর্তিত হুইর়াছে, কুৎসিত ভাষার রসিকতা করিণে 
কোন সংবাদ পত্রেরই আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয় না, ব্রং ন্ট হ 
সে আমার কথার প্রতিবাদ করির1 বলিরাছিল বে, স্থবিধ| পা ন. 
বলিরাই অনেক সংবাদ পত্র সাধু সাজিরাছে | যেদিন সুবিধা পাইবে 
সেই দিন আবার পুরাতন ছূর্ণন্ধনয় রসিকতাকে ঝালাইরা ভুশিবে। 
দেখিলাম ষে তাঁহার কথাই সত্য । 
তব 

এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে তুঁমি, অর্থাৎ ্রীনান হিভবাদা] এক 
প্রকার মৌনভাবই ধারণ করিয়াছিল, এখনও মৌন হইরাই 
আছ। তোমার এই মৌন ভাব অবলম্বনের কারণ কি, তাহা 








হচ্ন্ন 


বুঝিতে পারিলাম না। অনেকে বলিতেছে যে “মৌনং সম্মাত 
লক্ষণম্” ৷ আবার কেহ কেহ বলিতেছে “তত্র মৌনং হি শোভনং*। 
কোন্ট! সত্য ? 








আমি সমাজ-সংস্কারক নহি এবং শান্তদর্শী অধ্যাপকও নহি। 
স্থতরাং আশুবাবু কন্তার বিবাহ দির! ভাল করিলেন কি মন্দ করি- 
লেন, শাস্্সম্মত কাধ্য করিলেন কি শাস্ত্রের অবমানন। করিলেন, 
তাহ বলিয়া ধৃষ্টত প্রকাশ করিতে চাহ না। তবে একটা কথ। 
এই যে, আশুবাঁবু কোন্‌ সমাজে ছিলেন এবং কোন্‌ সমাজ হইতে 
বিতাড়িত হইলেন, তাহা আমি বুঝিতে পাঁরিলাম না। শুনিরাছি, 
ইষ্ট ইণ্ডিরা কোম্পানির আমলে একজন ইংরাজ বণিকের সহিত 
করযষদ্দন করিরাছিলেন বলিরা আমার প্রপিতামহকেই কিছু দিনের 
জন্ত সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল । তিনি স্বেতার্গ স্পর্শ জনিত 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে আসন পাইর়াছিলেন। আর 
এখন? এখন ষে ত্রাঙ্গণ সন্তান সাহেবের পানিস্পশ সুখ লাহে 
অরিকারী হয়েন (ঘুষি হিসাবে নহে, করমদ্দন হিসাবে ) তিনিত 
সমাজে পুজিত। এইভ সমাজ ! শত বৎসরের মধ্যে থে সমাঞ্জ 
এবূপ পরিবর্তন হইয়াছে, সেই সমাজকে একট গণ্ডির ভিতর 
পুরির। রাখিবার চেষ্ট! কি বালকোচিত নহে ? 








আবার এ কথাও বলি যে, সমাজ প্রবল আোতঃশালিনা 
তিরঙ্গিণার মত আপনার গন্তব্যপথ আপনি প্রস্তুত কির! লইতেছে, 


৪৭ 


হজ্জোন্ল 


লেই সমাজকে ব্যক্তি ।বশেষের পক্ষে পরিচালিত করিবার চেষ্টা কি 
বাতুলতা নহে? অনেকে বলিতেছে যে আশু বাবু বিধবা কন্তার 
বিবাহ দিয়! সমাজসংস্কারক হুইবার স্পর্ধা প্রকাশ করিরাছেন। 
লোকে যাহাই বলুকন! কেন, আমি একথার আস্থা স্থাপন করি না, 
আমাদের সমাঞ্জের সংস্কারক এখন কেহই হইতে পারে না । রাম. 
মোহন রায়কে ও বিগ্যাসাগরকে অনেকে সমাজ-সংস্কারক বলেন, 
কিন্তু আমি তাহা শ্বীকার করি না। সমাজ-সংস্কারক কখনও বিদেশা 
রাঙ্জার রাঁজবিধানের সাধাধা গ্রহণ করেন না। আমরা বোধ হুর 
্মার্তশিরোমণি বধুনন্দনের *পর ব্গদেশে আর কোন সমাঙ্গ- 
সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন নাই। 








নদীর ভ্রোতে শত শত তৃণ ভাসিরা যার়। যে তৃপটা সর্বাগ্রে 
থাকে, সে জলমোতকে পথ দেখাইয়া লইর়। যায় না, স্বপং জল 
শ্লোতের অনুসরণ করে মাত্র। আমাদের দেশের বর্তমান ষুগের 
সমাজ-সংস্কারক আখ্যাধারী ব্যক্তিরাও তৃণের নায় প্রবল সমাজ- 
সোভে ভাসিরা যাইতেছেন মাত্র। তাহারা সমাজকে নিজের 
ইচ্ছামত পথে পন্িচালিত করিতে পারেন না, দেশ কাল পাত্র 
বিবেচনার সমাজ যে দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহারা সেই 
পথেই পরিচালিত হুইতে থাঁকেন। তবে তাহারা জলআোতে 
প্রবমান' অগ্রবর্তী তৃধের স্তায় নমাজআোতে অগ্রবর্তী হয়েন বলিয়া 
কলে মনে করে যে, তিনিই ববি সমাঙ্গকে ভগীরথের স্তাঁয় পথ 
দেখাইয়। লইদ্া যাইতেছেন। 


৪৮ 


ব্বস্ন 





প্রবল নদীর স্রোতে প্লবমান তৃ'ণ- গা আমর! সকলেই এই 
বিশাল সমাজ শ্রোতে ভাসিয়! থণ্ট. ছু । কাহার সাপ্য এই 
শ্বোতের গতিরোধ করিবে? ফাল তগগামী হইতেছেন, তিনি 
মনে করিতেছেন আমিই নেতা, মামা? কঈঈীতে এই বিরাট সমাঙষ 
পরিচালিত হইতেছে ; আর-যিনি প'গন্ৰন্তী হইতেছেন, তিনি 
মনে কন্সিতেছেন, আমি প্রাচীন গী”*না ॥ অক্ষুপ্ন রাখির1 সমাজকে 
সঘভ ও নিল্দোষ করিরা রাখিতেছি। হান ভ্রান্ত! আক্ত যদি 
রথুনন্ান স্বয়ং লশরীরে আমাদের মধো 'অ:তীর্ণ হরেন, তাহা! হইলে 
তিনি কি আমাদিগকে হিন্দু সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারেন ? অথচ 
আমরা ত তীাহারই প্রদর্শিত পথে গমন করিতেছি । কথাটা কি 
জান? আক ষাহাকে এক বৎসরের শিশু দেখিতেছ, কুড়ি বংসর পরে 
সে বুবকরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, অথচ তুমি তাহাকে 
চিনিতে পারিবে না । তাহাত্ অস্তিত্ব থাকিবে, কিন্তু তাহার লক্ষ- 
ণের পরিবর্তন হইবে । এই পরিবর্তনে কে বাধা প্রদান করিবে £ 

ক 

এখন শাঁভ লোকসানের ব্যাপারটা বুঝিলে ? সংবাদপত্র ছাড়া, 
আর এক শ্রেণীর লোকের এবার বেশ লাভের সম্ভাবনা আছে। 
ধাহারা, “আপনি মোড়ল” গোছের পণ্ডিত, তীহার1 সাঁজিরা 
আসিয়৷ দেবী চৌধুরাণীর প্রকল্পের মায়ের মত সম্মুখে দীড়াইরা 
“আমার সঙ্গে বিচার কর” বলিরা জন্সমাজ্জে বড়পাণ্ডিত্য লাভ 
করিতে পারিয়াছে, একি কম লাভ? অর্থাৎ যে আশুবাবুর 
বিরোধী, সে হত বড় পঞ্ডিত, নাহর বড় সামাজিক, না হত বড় 


৪৯ 


বরকে 





[াশ্মিক, না হয় অতি বড় আর একটা কিছু॥ আশু",বু কন্টার 
ববাহ না দিলে ত এই “বড়” মহাশরগণ যাহা ছিলেন, তাহাই 
থাকিতেন। এখন কাহার লাভ বল দেখি ? ইতি-- 

২৭শে ফালন্তন মঙ্গলবার ১৩১৪ । 


০৬৭ বির 


(৯০) 


সম্পাদক ভারা, 

বৃদ্ধের বচন কোন/কালেই ফুবকের গ্রাহথ হয় না। বুক যদ 
দ্ধের কথা শুনিত, বৃদ্ধের পরামর্শ লইয়1 কাজ করিত, তাহা হ্টলে 
হুর অনেক গোলমালের--অনেক অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লা 
করিতে'পারিত॥ কিন্তু ভাহা হইবার নহে। পৃথিবীর সর্ব্ট 
“ছ-তদ্ধ, ধবক-_যুবক। 





ঘর 





ভবে এ বৃথা ॥কম্মভোগ কেন? অনর্থক তোমার কাগজের 
হানিকট] স্থান মধ্যে মপ্যে জুড়িরা বসা কেন? এখন গশ্ন করিত 
তেছ,£কিন্ত যখন আমার মত বৃদ্ধ হইবে, তখন 'বুঝিবে বে, মান্তসের 
“খন অন্তান্ত অজপ্প্রত্যঙ্গ, এমন কি মনেরও বল কমে,তখন জিহ্বার 
*লরদিগুহর সেই আন্তই বুদ্ধ বাচাল হুর। "বৃদ্ধের বচনের” ইহাই) 
এক'নগ্বরের কৈফিরৎ | 


৯৩ সপ (ররর 
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*্বম্ন 





আর একটা *কথাঁও আছে। &মামরাও এককালে বুবক 
ছিণাম, আমরাও এককালে ভারত উদ্ধারের জন্ত বক্তা করিরাছি। 
ভবে তখন আমরা স্বদেশী করিতে পারি নাই, বন্ধকট করিতে শিখি 
নাই; খবরের কাগজে ইংরাজের বিরুদ্ধে লিখিরা' জেলে যাইবার 
জন্তও প্রস্কত তই নাই । ন্তখন বাহার? রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের 
নারক ছিলেন, আমাদের শিক্ষাদাতা ছিলেন, ।তাহারা' আবেদন 
নিবেদন করিগ্বাছেন, বিধিসঙগত আন্দোলনের ( 00750105607] 
৪5168007) শীহান্স্য প্রচার করিরাছেন ; আমর তাহাই তখন 
বুঝিয়াছিলাম, কাজও তদ্ধরপ কর্রিতাম । 


সূ 


ভাহার পর তোমাদের এই বর্তমান স্বদেশীর প্রবল বস্তা মখন 
আসিয়া পড়িল, “বন্দে মাতরম্” ঘখন তোমাদের মন্্ হইল, স্বরাজ 
লাভ ঘখন তোমাদের চরম সাধনার বিষর হইল, তখনও আমর! এন 
কালের শিক্ষা, এতদিনের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া! একেবারে তোম!- 
দের দলের নধ্যে ঝাঁপাইরী পড়িতে পারিলাম না । আমরাও স্বদেণা 
চাই, বরকট চাই ; আনরাও স্বদেশের জন্ত এই বুদ্ধ বরসে যথাসাধ্য 
খাটতে প্রস্থত 7 কিন্তু বুড়া একটু ধীরে চলে, বুড়ার পাকা চুলের 
মধ্যে ঘে দীর্ঘপালের অভিজ্ঞতা রহিক়াছে__বুড়া এক সেকেণডে, 
তাহা সমস্ত ভুলিতে পারে না। বুড়ীর এই অপরাধ, ইৎ র অন্ত 
বুড়াকে তুচ্ছ করিও না। 





ক আসতে 


৫১ 


হতেন 


যাক বাজে কথা। এখন দুই একট। কাজের কথারই আলোচনা 
করা যাউক। কলিকাতা লালবাঁজারে গোর! বিচারক শ্রীমান 
কিংসফোর্ড মজঃফরপুরের জজ সাহেব হইরা গিরাছেন; ইহাতে 
তোমরা নাকি ভারি আননিতি হইয়াছ? ইহার মধ্যে আনন্দের 
কথা কি আছে, তাহা আমি বেশ বুঝিনা উঠিতে পারিতেছি না। 
প্রাক্কালে মজঃফরপুরে যথেষ্ট আম ও লিচু জন্মে, সেখানে 
শমানের উদর-তৃপ্তি হইবে ; আমের "মধুর রসে তীহার তিক্ত 
গদর অভিষিক্ত হইবে ; ইহাই দদি তোমার আনন্দের কারণ হয় 
ভবে আমার কিছুই বক্তব্য নাই । কিন্তু তোমরা যদি হাফ ছাড়ি 
বণ রাম বল বাঁচা গেল", আনে মেটি তোমাদের ভগ । কবির 





কথায় বলিতে হয়, 
এক গোরা যাবে পুনঃ অন্ত গোর! হবে 

লালবাজারের গদি শন্ত নাহি রবে ॥ 
বিলাতের পারামেন্টে ভারতবর্ষের কথা লইর1 খুব কথা কাটা 
কাটি হইতেছে। ভারাত-তরণীর বুড়া কর্ণধার একেবারে “অতিষ্ঠ 
হইয়া পড়িস্াছে। লোকটা সত্যসত্যই “হালে পানি পাই- 
তেছে না।” এতকাল ধাহারা মাঝিগিরি করিরাছেন, তীহাদের 
কোন গোল ছিল না, রাজার শত হুকুম চালাইতেন আর এদিকে 
কলে কাজ হইব যাইত। আর এখন? মে কথা আর 'বলিও ন1। 
এখন উঠিতে বসিতে প্রশ্ন, আর প্রশ্নেরই বা বহর কেমন! প্রশ্ন 
হইল, নিপান্গঞ্ের ডেপুটী কমিখনর সে দিন খবরের কাগজওয়ালা" 
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্রচম্ন 





দিগকে আগামানে পাঠাইবার পরামর্শ দিয়াছেন! একথ| কি 
মহাশয়ের কণগোচর হইয়াছে ? যদি হইয়া থাকে, তবে সে পরাষশ 
অনুমারে কাজ করিবার বিলম্ব কত ? কর্ণধার উত্তর করিলেন “সব 
জানাইব, একটু সবুর কর”। এই রকম কত প্রশ্নই তয়! 
এদেশীয় ঝুন! সিবিলিরাঁন হইলে বলিত *নেকাঁল দেও রান্াল 
লোগৌকো 1” কিন্ত মলি একে বুড়া, তার সাধু, তায় আবার 
পলিটি-দেয়ান; ভিনি শুধুই বলিতেছেন “সবুর কর, সবুরে 
মেওয়া ফলিবে ৮ 


এ ঘে কপিকানার করুলাঘাটের কাছেই ফিরিঙ্গির একটা 
থবরের আড্ডা আছে, সেই আড্ডা মহাপ্রভুরা দিনকে রাত্রি 
করিতে চান, খাটি মিথ্যাটাকে একেবারে জীয়ন্ত সত্য করিতে চান । 
হারা বলেকি জান? তারা প্রচার করিতেছে যে, এইযে এত 
দেশী, এত নরকট দেখিতেছ, এ সন কিছুই না। বিলাতি কাপড় 
পূর্ব্বে যেমন কাটিত, এখন তাহা অপেক্ষা আরও অধিক কাটিতেছে, 
'মামদানি খুব বাড়ির! গিয়াছে । অতএব কাহারও নিরাশ হুইবার 
কারণ নাউ, আবার বিলাতী বন্ত্রে দেশ ছাইবনা যাইবে । চক্ষু কণ 
থাকিতে যে লোকে এ কথার বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে ন।, চক্ষ 
কর্ণহীন ইংলিশম্যান কি তাহাও ৰুঝিতে পারে না? দেখিতে, : 
সব, বুঝিতেছে সব, কিন্তু কি করিবে বল ! পশার বজায় রাখি- 
বার জন্ত মিথ্যার প্রচার করিতেছে । ওরা এ রকম করিয়াই 
থাকে, গুদের কথার বিশ্বীদ করিয়! যাহার] কার্য করে, তাহাদের 


৫৩ 


বহ্ছেন্ 





বুদ্ধি ধিবেচনার প্রশংসা করিতে হয়! দেশ, বস্ত্রে দেশ ছাইয়া 


পড়িল, আর সাধু পুরুষ বলে কিনা বিললাতী বন্তের আমদানী 
বাড়িরাছে। এ কথায় কেহ ভুলিতেছে না । স্বদেশীর জন্ন হইবেই 
তইবে। ইতি 

১৬ই চৈত্র রবিবার ১৩১৪। 


ক 


(৯৯) 


সম্পাদক ভার, 
নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ কর । তোমর। বল, যেন বৃদ্ধের 
বৈতুরণী পারের বিলম্ব না হর । বুড়া! বরসের কথা বুবকদের মনের 
মত হর না, যুবকেরা যাহ] চার, বুড়া ভাহা দিতে পারে না, হুতরাং 
বুড়ার কথায় অনেকেই বিরক্ত হয়। কেহ কেহবা! কুড়ার গঙ্গা 
মাত্রার ব্যবস্থা করিতে চার। 'হথাপি বুদ্ধ পাঁচ জনকে “বচন” 
শ্বনাইতে ইচ্ছ। করে। 
মিটটিনিটিনিরা 
সেই ইচ্ছাটাকে দমন করিতে পারিনা বলিম্বাই তোমাঁদিগকে 
মধ্যে মধ্যে বিরক্ত করি, মধ্যে মধ্যে দুই চাব্রিটি অযাচিত উপদেশ 
প্রদান করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি না। তোমরা 
ংবাদপত্রের সম্পীনক, তোমরা লোকশিক্ষক, শ্বদেশহিতৈষী | 
তোমাদের কথা দশজনে শোনে, তোমাদিগকে দশ জনে মানে। 





৫৪8 


ক 


ব্বাক্তনন 





তোমরা যাহাতে ভাবিয়া চিত্তিা দশটা কথ! বল, খুড়ার "াহাই 
ইচ্ছা, সেই জন্তই “বৃদ্ধের বচন” 
০ 

ভোমরা দেখিতেছি বিধবার বিবাহ লইয়া! খুব আন্দোলন 
আর্থ করিরাছ। তোমাদের “বঙ্গবাসী” বলিতেছেন, জীবৃক্ত 
আশুতোষ মুখোপাধ্যার কোথাকার কে? স্মাজ তাঁহাকে মানে না, 
সমাজের সে কেহ নহে, সে ব্রাঙ্মণই নহে । কোথাকার কে বিধবা 
মেরের নিবাহ দিল, তাহাতে হিনদদমাজের কিছুই মায় আসেনা । 
১ 

পন এদিকে দেখিতেছি বঙ্গনাঁপী গাছ কোমর বাধিরা এই কর 
সপ বিশ্বস্ত আস্ত বাবুর উপর পুষ্পরৃষ্টি করিতেঙ্গেন, তোমরাও 
হাহার ভাগ পাইতে | আত বাবু যদি তোমাদের সমাক্জের কেহই 
ন! হন, ভা! হইলে তুমি প্বঙ্নবাসী” এমন কাণ্ডীকাণ জ্ঞানহীন হইরা 
সাহার উপন্ন গাঁলিবর্ষণ করিতেছ কেন? এদিকে নলিতেছ, দশটা 
মাত বাবু মের়ের বিবাহ দিলেও স্মাজের কিছুই আমে যাঁয় না, 
অথচ তোমাদের আর্তনাদ শ্রবণ করিলে, তোমাদের পণ্ডি তবাহিনীর 
রণসজ্জ দেখিলে ত সে কথা মনে হয় না। তোমাদের কথার £ 
কাঞ্জে কৰে যিল হইবে? 











যুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ছয়মাস ফারাদণ্ড ভৌগ করিয়া 
ঘরে ফিরিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার বিবরণ তোমাদের পত্রে পাঠ 
করিবাদ্ধি। তিনি এ কয়দিনের মধ্যে যে সমস্ত ব্তৃতী করিরাছেন 








৫৫ 


হ্াচ্কেন্ল 





াহাও পাঠ করিয়াছি। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, বিপিন 
বাবু আমিলে দলাদলিটা আরও পাঁকিয়! উঠিবে । “একা রাঁমে 
রক্ষা নাই, শ্ুগ্রীব দোসর |” একা তিলকে রক্ষা! নাই, এবার 
আবার তিলকের উপরে রক্তচন্মনের ব্রিপু্ড ক শোভিত হইবে 
কিন্তু আমিত দেখিতেছি, ছয়মাস নির্জনে বাদ করিয়া ১৮০ দিন 
হাততাঁলির হাত এড়াইয়া বিপিনবাবু বেশ থিতাইয্া আসিরাছেন। 
বিপিনবাবু দলাদলি ভাঙ্গিতে চান, এক সঙ্গে মিলির] কংগ্রেস 
করিতে চান, মেটার পার্খে তিলককে বসাইতে চাঁন, মদনমোহুনের 
বামে অরবিনের স্থান নির্দেশ করিতে চান। নুদ্ধও একদিন এই 
কথা বলিয়াছিল। বিপিনচন্্র দীর্ঘজীবী হউন। 


১৪ 

গবর্ণষেণ্টের সেতারের নাকি তার ছিড়িয়াছে ; সেইজন) 
বাঙ্গালা, মাক্রাজ, বোম্বাই এমন কি যগের মুল্প;ক পর্যন্তও বেন্টরা 
বাঁজিতেছে। কে একজন প্রকাণ্ড ওস্তাদকে নাকি অনেক 
টাকা প্রণামী দিয়া এদেশের তার বিভীগের সুর বীর্ধিবার জন্য 
আনা হইয়াছে । এই ওন্তাদ স্বর মিলাইবে কি, আরও করেকট' 
তার্‌ ছি'ড়িয়1 একেবারে যন্ত্রটাকে অচল করিয়া ফেলিরাছে । এখন 
সকল ওত্তাদে মিলিয়া শুধু পিড়িং পিড়িং করিতেছেন, আর ওদিকে 
হাহাদের জাত ভাই এবং পরমাম্বীরগণ একেবারে আর ছাড়িয। 
ভাগাড়ে গিষ্া দীড়াইগ্লাছে। কলিকাতার চেম্বার অব কমাস? 
বেচারী বেনেদের আমমোক্তার | সে কীদিযা আকুল) দেখি 
€তেছে আর ছুই চারি দিন এমনই বেরা বাজিলে বেণের পৃটুলীদ্ে 








৫৬ 


বচ্চন 





হাত পড়িনে। তাই সে ঘোর চীংকাত্র আরস্ত করিয়াছে। সেই 
টাংকারের ফণে সিমলার টনক নড়িয়াছে ৷ শরীপ্রই যন্ত্রের স্তর পাপা 
হইবে। পশ্বপটে বাঙ্গালী নাই, তাই চোটটা স্বদেশী উপর 
পড়িণ না। ইত্তি_- 

১লা বেশাখ মঙ্গলবানর ১৩১৫1 


প 


(৯৯) 


সম্পাদক ভারা, 

কেমন? আাপদ কাল উপস্থিত হইরাছে ত? এ সদরে এক- 
পার বৃদ্ধের বচনে কর্ণপাত 'কর | দেখিতেছ না» চারি দিকে 
শ্বেতাঙ্গের আক লোচন। ইহাতে অনেককেই ভশ্মাকত হইতে 
ভউবে। 








সপ শি 


আমিহ ভারা, একেবারে অবাক হইরাছি। একি 
ব্যাপার ? ইহার সহিত ত হিনুত্বের নাম গন্ধও নাই, উর মো 
'আামি ত এক বিন্দও ম্বদেশী দেখিতেছি না| ইহা! ঘষে একেবারে 
পশ্চিমে আমদানী মাল । ইহণ যে দানবের অস্ত্র । মানবের দ্ণা 
ইহা! নহে। 


৫৭ 


আন্ছেন্ল 





হার বিলাতী শিক্ষা, তুমি এদেশটীকে একেবারে বিলাত, 
একেবারে রুষিয়া করিয়া ফেলিয়া । তাহ! নখ হইলে বাঙ্গা- 
লীর ছেলে বোম! প্রস্তত করে? গাড়ী উল্টাইতে চার? 
হত্যাকারী হ্র » ইহার একটুও স্বদেশী নহে । ইহা সেই বিলাতী 
শিক্ষা । বিলাহ হইতে নিহিলিজ মূ. এনাব্কিজম্‌ জাহাজ 
বোঝাই হ্ইরা এদেশে. আসিরাছে ;) আর আমাদের 
গোটা কয়েক ভ্রান্ত বুবক তাহাকে পরম টংসাহে বরণ 
করির। লইরাছে। 


থাহা কিছু বিলাী, তাহাই না তোমরা বকট করিবার জন্য 
প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইরাছ ? বিলাঁভী লবপ ও বিলাহী কাপড়ই বুনি 
ভোমাদের চক্ষঃশুল হইয়াছে । কেন? এই বিলাতী নিহিলিক্ ম্‌, 
এনারকিজম্গুলাকে বনর্কট করিতে কে তোদাদিগকে নিষেধ 
করিরাছিল ? হিন্দুত্বের সহিত, গীতা উপনিবদের সহিত থপ্ত- 
দাতকের কোন সম্বন্ধ নাই। এ প্রকার ষড়ষন্থের কোন প্রকার 
পোবকত! হিন্দু শাস্থে করে না। এমন নরাধমের জন্ত হিন্দুর 
শাচ্দে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা আছে। হিন্দুর নুদ্ধ নীতিতে 
সম্মধ বদ্ধ ব্যতীত আর কোন প্রকার ব্যবস্থা নাই। সেই 
হিন্দুর দেশে কি না গোপনে বোম! ছুঁড়িরা লোকের 
প্রাণনাশের চেষ্টা ! | 


৫৮ 


বল্ুন্ন 

টাহিয়। দেখ, ভোমাদের এই নীচ কাপুরুযোচিত চেষ্টার কি 
ফণ হইল । তুমি ক্ষুর্দিরাম * তোমার হস্তে নিরপরাধা অসহায়! 
রমণী এ কুমারীর প্রাণ গেল। ভাঙুতযাততার উদ্ধারব্রতে দীক্ষিত 
হইরা, তুমি প্রথমে মাতা ও ভগিনীর প্রাপসংহার করিলে । 
বাহার1 তোমার শক্র নহেন, যাহার! তোমার কোন অনি করেন 
নাই, ধাঁভার! তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার কুভাব হৃদরে পোষণ 
করেন নাই, তুমি তীহাদেরই রক্তে বাঙ্গাল৷ দেশের ধরণী সিক্ত 


করিলে | এই পাপের ফল, স্থধু তোমাকে নহে, সমস্ত বাঙ্গালীকে 
ভোগ করিতে হইবে। 





সঃ 





এখন ও বলি বৃদ্ধের বচন শোন ; তোথার ও বিলাতী 'মাম- 
দানী এনাবরকিজঘৃ, নিহিলিজ ম্‌ ঘারা এদেশে কাজ হইবে না । 





এ মিঃ কিংসকোর্ড, কলিকাতীর স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অবস্থ'য় প্রধান 
প্র'নছেন্সি ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। য'হার। ম্বদেশীর নামে দেশে অশ'স্তির সধর 
করিতিডিল, মিঃ কিংসফেপ্ড তাহাদের কয়েকজনকে কঠোর শান্টি প্রদান করেন। 
এসনঠা বঙ্গের বিপ্লববাদ'র দল তাহার খোর শত্রু হইয়াছিল। দিঃ কিংসফোঁউ 
ক্পিক'তা হতে মজফেবপুরে ব্দলী হইলে, ক্ষুদিরাম বন্থ ন'মক এক যুবক মি: 
-কংনকোর্ডের প্রাণ বিনাশের জন্য মজ£ফরপুরে গমন করে। এক দিন ক্ষুদির'ন 
দজঃফরপুরের অগ্ততম উকীল সি; কেনেডির গ'়ীকে ষিঃ কিংনফোর্ডের গণড়ী মনে 
করিয়া, তাহার উপরে বোমা নিক্ষেপ করে। সেই গাড়ীতে প্রীমতা) কেনেডি ও 
কুমারী কেনেডি £ছিলেন, উভয়েই বোমার আঘাতে নিহত হয়েন, গাড়ীর 
কোচম্ানও এই দুর্ঘটনায় মারা যাঁয়। নরহত্যার অপরাধে ক্ষুদির'মের প্রাণদণ্ড 
হয়াছিল। 


৫ 


হ্ত্ছোন্স 


ভারতবর্ষের ইতিহাস কি পড় নাই? ভারতবর্ষে ও সব জিনিসের 
স্থান নাই) ভারতবানী ও সকল দানব অন্মের পক্ষপাতী 'নহে। 
ইহার অন্ত প্রমাণ আর কি দিব, নিরপরাধা রমণী ও কুমারী হত্যাই কি 
ইহার প্রমাণ নহে? ভারতমাতা কি এই হত্যার দ্বারা স্প্টা-বাকো 
বলিলেন না যে, এমন দানব শক্তিতে ভারতের কার্য হইবে না। 
এ ষে রমণী ও কুমারীর শোণিতে মজঃফরপুরের ভূমি রঞ্জিত 
হইরাছে, উহারই ফলে তোমাদের সর্ধনাণ হইবে। ভারতদধ 
মুনি ধধির দেশ, ভারতবর্ষ ঘোগী সন্ন্যাপীর আশ্রম, ভগ্রতবর্য রাম 
হিষ্ঠিরের লীলাক্ষেত্র, এখানে পাশ্চাত্য সরতানের আমদানি করিপে 
তাহাতে সুফল কিছুতেই হইবে না, কিছুতেই হইবে না। 


০ 











বাঙ্গাল দেশের ইতিহাস খুলিয়! দেখ, হে ক্ষুদিরাম, হে মন্তরীম- 
গণ, কোথাও এমন ষড়যন্ত্র দেখিতে পাইবে না ;) এভাব বাঙ্গালীর 
ভাব নহে, এভাব ভারতবালীর ভাব নহে। হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা 
স্বত, হিন্দুর হুদ অগ্ত উপাদানে নির্টিত, ইহার মধ্যে ুসের 
প্রবর্তিত, ইউরোপের অবলম্বিত দ্বণিত অপবিত্র ভাব যাহার! 
আনিয়াছে, তাহার! নিজের সর্বনাশ ত করিয়াছেই, দেশেরও 
সর্বনাশ করিল। মহান্‌ উদে্তসিদ্ধির জন্ত যাহারা নীচ উপান্র 
অবলম্বন করে, তাহাদের উদ্দেশ্ত কোন দিনই সিদ্ধ হুর নাই, কোন 
দিন হইবেও না। ক্ষুদিরামের দলের যদি কেহ এখনও বাহিরে 
বিচরণ করে, তাহারা বৃদ্ধের এই কথ! কয়টা এই দোর আপং- 
কালে গ্রহণ করুক। তাহাদের মঙ্গল হইবে, দেশের কল্যাণ 


৬৪ 


বচ্গন 





হইবে, মাতৃমন্্ ফল হইবে । নতুবা! ষড়দন্ত্ের পথ গ্রহণ করিলে 
তোমাদের বিনাশ অবশ্থন্তাবী ; আর তোমাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবর্ষের ভাবী কল্যাণ পদদলিত, হইবে, ভারতবর্ষ শ্শানক্ষেত্রে 
পরিণত হইবে। ইন্ি- 

২৭শে বৈশাখ ররিবার ১৩১৫ । 








(৯০) 
সম্পাদক ভাবা, 
বুড়ার লজ্জা নাই, তাই আবার তোমাদিকে বিরক্ত করিতে 
'মাপিয়াছি। তোষাদেরও কিন্তু দোষ আছে, ডোমর] বৃদ্ধের 
বচন না ছাপিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যার । 





মাক সে কথা । ভারা আমাকে একটি সংবাদ দিতে পার? 
এই বে বিলাতে এস, এম, মিত্র না পিদ্বমোহন মিজ্জ নামধারী 
একট] লোক আছে, তাহার বংশ পরিচয়টা একবার তোমর1 দিতে 
পার? আর :তাহার একখানি ঠিকুজি দিতে পারিলে আমি 
একবার তাহার ভবিষ্যৎ গণনা কিয়া দেখিতে পারি । 





পি জপ 
বাই বল, তোমরাই কিন্তু! হতভাগাটাকে বাড়াইয়। তুলিলে। 
কোথাকার কে, সিদ্ধ কি পোড়া, একটা জীব কিঞ্চিত পাথেয় ।সংগ্রহ 


৬৯ 


হচ্ছে 
করিয়া! বিলানে গিয়াছে । সেখানে যাহা হয় বলিতেছে, লিখি 
তেছে, তাহাতে এত বড় একটা বাঙ্গালী জাতির কিযার আমে £ 
ছুই দশ! কালাপাহাড় যদ্দি দেশটা! ওলট-পালট করিতে 
পারিত, তাহা হইলে এত দিন হিন্দুর নাম ইতিহাসের 
পৃষ্ঠাগত হইত । 


সপ 





আমাদের করি ব্বীন্দ্রনাথ সে দিন তোমাদের একটা রঙ্গনর্ধে 
ইচততন্ত লাইব্রেরির এক অধিবেশনে “পথের কথা” ও “পাথেছর 
কথা” বলিয়াছেন । 'ীমি কথাগুলি বঙ্গদর্শনে পড়িরাছি । রণীন্দ 
বাবু একচোটে অনেক কথ। বলির ফেলিরাছেন। শ্যাম 
ভারা একবার পড়িরা' পথই পাই পাই, তা পাথের সংগ্রহ করা 
দুরের কথা । তোমর সমজদার লোক, রবীন্দ বাবুর কথাগুলি 
কবি বাদ দির! একটা সার সংগ্রভ গ্রকাশ কর, আমাদের পাঁদের 
বুটুক। 





তি 
কলিকাতার নিউনিসিপালিটার দৃষ্টি এখন বাড়ীগয়াপাদিগের 
উপর পড়িরাছে । সে দিনের একখানি খবরের কাগজে দেখিলাম, 
কলিকাতার বাঁড়ীওরালার। ভাড়াটিযাদিগের নিকট হুইতে অপিব' 
ভাড়া লর় কেন, তাহার কারণ অনুসদ্ধান কর] হইবে। ইহা? 
আবার অনুসন্ধান, নিদ্ধারপ কেন বাপু? দলে দলে ছেলে স্কুণে 
কলেজে পড়িতে যার, তাদের জন্ত বাঁড়ীচাই। তারা ত মার 
রোজগার করে না যে, তাঁদের টাকার মারা থাকি, 





৬২ 


বচন 





বাড়ীওরালারা যে ভাড়া চার, তাহারা তাহাই দিতে স্বীকৃত হর ; 
ইহা বাড়ীভাড়া ব্ৃদ্ধিঃহইবার একটি কারণ । 
স্পস্ট 
ছিতীয় কারণ, মফন্বলে এখন যার একটু পরসা হয়, সেই বরফ 
পানি, বিজলির পাখার বাতাস খাইবার জন্ত সপরিবারে 
কলিকাতার আড্ডা করে। সেকালে দেখিরাছি বড় বড় রাজা 
জমিদারেরীও নিত্তান্ত দীরে না ঠেকিলে কলিকাতার যাইতেন না । 
এখন দাধিক হাজার টাকা আরের তালুকপার, জোন্ুদার ও 
কলিকাতার যাই! জমিদার হইয়া বসেন; ভার জন্য বড় বাঁড়া 
চাই; নতুবা যে ধাকগিরি বুক্ষা হয় না। এই মফম্বলের বাবুরা« 
কলিকাতার বাড়ী ভাড়া বাড়াইরা দিয়াছেন | "তাহার পর দাহেও 
লোকের কথা । সে কালের সাহেব লোক এমন করিয়া কাচ্া- 
বাচ্ছা লই! “ড় একট| এদেশে আসিত ন1; শৃতরাং সাহে। 
লোকের। দল বাধিরা হোটেলে খাইত আর ক্লাবে উন্দীরুকি দিন। 
এখন হিনশত টাক" বেতনভোগী সাহেবও পরিবার লইর" লাঁদ 
করে। বাড়ী ভাড়। বাড়িবে না তকি? কিন্ত মিউনিসিপাপ্িটার 
এত মাথা ন্য%1 পড়িল কেন ? যাঁর বাঁড়ী আছে সেভাড়া দিবে, 
যার টাকা আছে সে ভাড়া লইবে; তুমি বাপু হার মধ্যে কথ। 
বল কেন? 











সপ 3 শপ 
আসণ কথা “ক জবান; মিউনিসিপালাটর দামোদর কিছুতেই 
ভরিক্েছে লা। এত টাকা আদার হইতেছে, তবুও খরচা 





৬৩ 


বল্ল 

কুলার না, তবুওধার। তাঁদের ভেলুেশন মতে যে বাড়ীর ভাড়া 
৩০ টাকা, বাড়ীওয়ালা সেই বাড়ী ৪৫ টাকায় ভাড়া দিতেছে। 
কণ্ভারা ভাবিতেছেন *বাড়ীওয়ালারাত বেশ দশ টাকা 
লাভ করিতেছে, আমরা সহরের শ্্ী-ৃদ্ধি করিতেছি, তাহার 
জন্তইত ভাড়া বেশী হইয়াছে) সুত্ররাং বাঁড়ীওয়ালারা আমাদিগকে 
কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দিবে না কেন 1” কেমন, এই ত অভিপ্রার ? 
» বাপু, তোমরা খুব টেক্স বাড়াও। এমন বাড়াও যে আমাদের 
মফস্বলের বাবুর খরঢার জ্বালা অস্থির হইয়া আবার ঘরের ছেলে 
ঘরে ফিরিয়া আন্ুক। তবে মপ্যবিন্ত ও চাকুরে বাবুদের কথা 
বলিবে ? তাহারা আট টাকা মণ চাউল কিনিয়া আধপেটা 
খাইরাও ।বাচিয়! আছে, বাড়ী ভাড়া অধিক হইলেও যে করদিন 
পারে বাঁচিবে, তাহার পর শমন ভবনে গমন করিবে । সেখানে ত 
আর ট্যাক্স দিতে হইবে না, সেখানে টীকার পাচ সের চাউলও 
নিন্রুয় ত্র ন1। ুতরাধ তাহাদের জন্য 'ভাবনা নাই । 


শপ ৮ 3 পা 





বড় মানুষের! দেশে আসিবে, মধ্য-অবস্থাপনন চাকুরেরাও 
দ্বীপুত্র পরিবার দেশে পাঠাইঘ্লা দিবে; তাহার ফলে পন্নীর 
শ্রী-ফিরিবে | দেখ সম্পাদক ভারা, এই সত্তর, আণী, কি একশত 
টাকার বেতনের চাকুরেরা সপরিবারে কি সুখে যে কলিকাতার 
বাঁস করে, তাহ! আমি মোটেই বুঝির। উঠিতে পারি ন1। 'এ বেতনে 
ক সংসার চলে ? ছেলেপিলের! কি পেট ভরিয়] খাইতে, পার ? 
ছাই দেখিতে পাই, কলিকাভার থে সবল চাকুরে থাকে, তাদের 


৬৪ 


বচ্গন্ন 


ছেপে মেয়েরা কেমন যেন হইরা যার । কুল্িকাতাপ, সুখন.কত ? 
টাকার চারিসের দুগ্ধ, তাহার মধ্যেও আড়।ই সের জল। শিশুর! 
দেই দুগ্ধ পান করে; তাই কি কেহ পেট ভরিয়া ছুগ্ধ পার? তাহার 
পর বাঞ্জারের জলখাবার; সেত বিষ। তবুও কেহ পদ্দীগৃহে 
গাসিবে না। জিজ্ঞান। করিলে বলে “দেশে যে ম্যালেরিয়া 191 
মারে বাপু, স্টোমরা যি দেশের দিকে চাও, তোমাদের ছেলে- 
মেরে নদি দেশে থাকে, তাহ। হইলে দেশের জঙ্গণও থাকে না, 
জপাশরও ভাল হর, স্বাঙ্থ্যরক্ষারও বলোবস্ত হয়। তোমর! 
থাকিবে বিদেশে-_মার আমর] কতকগুলি দরিজ্রলোক পর্ীগ্রামে 
থাকিণ, "আমাদের সাধ্য কি? ডাই গ্রাম উতসন্ন ঘাইতে বসি 
রঙ্চে। সেই জন্তই বলিতেছিলাম, কলিকাতাঁর বাড়ীভাড়া খুব 
বাড়+, পীর ছেলে পরীতে ফিরি আন্ুক; পক্লীর মল 
হউক 1 তোমরা বৃদ্ধের এ কথার হয় ত রাগ করিতেছ ; কিন্তু রদ্ 
নেক দুয়া কথা করটি বলিল । ইতি 
২০শে /জ্যঠ মঙ্গলবার ১৩১৫ । 
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সম্পাদক ভারা, 
মপ্তাহাস্তে ছুই চারিটি বচন দিতে আসি। তোমার বিজ্ঞ 
পাঠকগণ তাহা! কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহ? বলিতে পারি 
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না, কিন্তু বালকেরা মধ্যে মধ্যে এই বৃদ্ধের উপর -বড়ই 
বিরস্ত হয় । 
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বালকে ও বৃদ্ধে অনেক প্রভেদ, বালক সম্ুথে সংসারের 'অতুপ 
স্নথ সম্পদ দেখে; বাকের হৃদয়ে অপীম বল, বাণক মনে করে 
দিগ্বিজী বার আলেক্জাগারের অপেক্ষা সে কিছুতেই হান নহে; 
আর বৃদ্ধ সন্মুথে দেখে ভবপারের তরণী, পশ্চাতে চাহিরা দেখে 
কত বিফল চেষ্টা, কত ব্যর্থ আয়োজন তাঁহাকে পরিহাস 
করিতেছে । 
7.২ নিলি ৯ 
সে কথা এখন থাকুক । তোমার্দিগকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস) 
করিতে চাই । আঙ্ত তিন বৎসর পর্যন্ত তোমরা! মে স্বদেশ এ 
ধরকটের জন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করণে, এখন কি ভাহা ছাড়া 
দিলে? এই বোমা বিভ্রাটের পর হইতে তৌমাদিগের ত 
এবিষরে একেবারেই আগ্রহ দেখিতেছি না । ভোমাবের এই 
অমনোযোগ ও ওদাীন্যের জন্তই এখন দীরে পীরে নদস্বচণর 
ধাজারে বিশাতী ব্য আঁধার বেশ লাভের ঢেষ্টা করিতেছে । 











উল 

বিপাতী কাপড়ের দর কমিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ হোমর! 
, রাখ? এখন দকল দ্রব্যই দুম্মুপ্য হইপ্লাছে। চাউল, দাইণ, তৈল, 
গ্বত, দগ্ধ, মত্ত, পাণ প্রভৃতি যে দ্রব্য কিনিতে যাইবে, তাতাই 
একেবারে অগ্িমূল্য। লোকের কষ্টের সীমা নাই। মধ্যবিভ্ত 
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শবন্ন 
গুহস্থ ঢুই বেল! পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভাহার পর সমর 
বৃঝিরা নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে । এই সকল খরচ 
চালাইতে গৃহ্স্থের প্রাণ বাহির হইতেছে । এই সময়ে ষদি বিলাতী 
কাপ্ড কম মূল্যে পাওয়া যার, তাহ! হইলে কয় জন দগিপ্র ব্যক্তি 
সে প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে ? তৌমর। যাহাই বল না কেন, ' 
আমরা কিন্ত ম্স্বলের মবস্ত! যাতা দেখিতেছি, তাহাতে খিলাতী 
দ্রব্য বেন আবার দেশে প্রবেশ করিবে বলির! বোধ হইতেছে | 
এ সমরে তোমর! বদি পুনরার “ণন্দে মাতরন্” বলিখা কাধ্যক্ষেত্রে 
ব্তার্ণ হও, সকলকে বুঝাইতে থাক, তাহা হইণে স্বদেশের জঙ্ 
আনেকে এই শস্ত'র প্রলোভন সংবরণ করিতে বাপ্য হইলে । 
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খামার কথা এই যে, তোমরা খাদনা আন্দোপন কিছুতেই বঙ্গ 
করিও না। অন্তান্ত বংসর গ্রাপ্থাবকাশে ্ঈণ কণেজের ছার, 
দেশে সির ছ্বদেরী দ্রবা প্রচ্গনের জগ্ট ঠমুল আন্দোগন 
করিরাচ্ছে ২ এবার কিছু তাঁহীর। চুপ করিয়। রহিরাছে। সম্পাদক 
ভার!, তোমরা সকলে স্পট বাক্যে বৃনাইরা দাও যে, স্বধেশ 
প্রচারে সিডিশন হয় না, স্বদেণা প্রচার আমাদের অবগত কর্তব। 
কন্ম। ধোঁম। বিত্রাটের বাহ। হয় হউক, তাহার জগত আমাদের 
পরম পবিত্র কর্তব্য কাণ্যে ক্রটা করিব কেন? . আমি একথ' 
বলতেছি না বে, তোমর! ভর পাইরাছ। কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি 
যেন অন্ত দিকে চলিয়া গিয়াছে, তোমরা অন্তান্ত কাধ্যে এহ 
মনঃসংষোগ করিগ্নাছ যে, স্বদেশীন্ন কথা! আপাততঃ বন্ধ রাখিরাছ । 
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ই | 
কিন্তু ভায়া কিছুতেই স্বদেশী বন্ধ করিও ন1। . স্বদেশীই_. আমাদের 
পরিত্রাণের/একমাত্র উপার, এ কথা সকলকে আবার বুঝাও; 
সাবধান, অবসাদের ছার়ামাত্রও ষেন তোমাদের কাধ্যে দেখিতে 
না পাওয়া যুয়। 








নর 
তাহার পর আর একটা কথ! তোমাদিগকে বলিব | বুদ্ধের : 
কথার তোমরা! রাগ করিও লা । তোমরা সহরে থাক, তোমরা | 
মদস্বলের লোকের কষ্টের কথ? হয় ত বুঝিতে পার না । তোমাদের 
রাষ্নাঘরে নলের মুখ দিরা জ্বল পড়ে, তোমাদের শৌচাগারে 
পধ্যস্ত কলের জল বিস্তমান ; তোমরা কেমন করিয়া বুঝিবে যে, 
এই জ্যৈষ্টের প্রথর রৌদ্র মাথায় লইয়] পল্লীরমণীগণ চার পাঁচ 
মাইল দর হইতে কর্দামান্ত বিষময় জল আনির1 পিপাসা 
নিবারণ করে? এবার যে প্রকার জলকষ্ট হইরাছে, এমন কষ্ট 
আমর! অনেক দিন দেখি নাই। কাহার দৌঁব দিব? দোম আমাদের 
আনুষ্টের। দেশের লোকের মধ্যে যাহার ছু পরসাঁর সংস্থান আছে, 
সেই কলিকাতীর বাস করিতেছে; গ্রামের কথা তাহার আর 
মনে হয় না। বহুদিনের পুরাতন জলাশয় দকল সংস্কার অভাবে 
একেবারে নষ্ট হইয়! গিয়াছে । সে দিন আর নাই, যখন জলাশয় 
প্রনিষ্ঠাকে লোকে জীবনের একটা প্রধান কার্য বলিক্না মনে 
করিত। তোমরা মকন্বলের জলকষ্ট নিবারণের জন্ত কি কোন 
ব্যবস্থাই করিতে পার না? ছূর্ডিক্ষ নিবারণের জন্ত তোমাদের 
. ঘ$ ও চেষ্টা প্রশংসনীয় ;তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'জলকষ্ট দূর করি- 
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বারও চেষ্টা কর না কেন। এই স্বদেশীর দিনে পল্লীগ্রামের এই 
অভাব দূর করিবার জন্ত যদি তোমর! চেষ্টা কর, তাহা. হইলে 
নিশ্চিতই কৃতকার্য হইবে । অন্ধ ত গিয়াছে, এখন জলটুকুও যদি 
যার, তাহা হইলে দেশ যে অল্পদিনের মধ্যেই শ্বাশানে পরিণত 
হইবে । তাহার পরে কি তোমরা “ স্বরাপ্্য ” প্রতিষ্টা 


করিবে ? ইতি-_- 
২৭শে জৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩১৫ 


(৫) 

সম্পাদক ভারা, 

আমি তোমাদের কালকাতার বোমার রকমট] মোটেই বুঝিতে 
পারিতেছি না। তোমাদের পত্রে বে কত সমরে, কত রকম: রকম 
সংবাদ পাঠ করিতেছি, তাহ। আর বধণিতে পারি না। 

প্রথমে পড়িলাম--তোমাদের সহরে বোমার আড্ড। ধর| পাড়- 
স্াছে। যাহারা বৌমা প্রস্তুত করিত, 'তাহারা মাঁণিকতলার একটা 
এদো পৌড়ো বাগানে আজড্ড। করিয়াছিল । এ কথাট? বুঝিলাম, 
এমন ভরানক কাজে যাহার! হাঁত দিয়াছে তাহাদের পক্ষে ত রকম 
পোড়ো বাগানেরই প্রয়োজন । 


র্ 
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তাহার পর দেখি কিনা সহরের মধ্যে শ্তামবাজারেও একটা 
আড্ডা । সহরের এক কোণে শ্তামবাঞ্জীর খানিকট' নিরাপদ স্থান 
বটে। শেষে শুনি কিনা একেবারে সহরের বুকের উপর হারিসন 
রোডে বোমা প্রস্তুত হইয়াছে! কথাটা প্রথমে মোটেই বিশ্বাস 
করিতে পারি নাই; কলিক্কাতা সহর, হারিসন রোড, এমন 
প্রকান্ঠ স্থানে বোমা তেয়ারি হইত, আন্র পুলিশের লম্বা! লম্বা 
দাঁড়িওর়ালা মোট! বেতনভোগী কর্তারা ইহার কিছুই জানিতে পাঁরেন 
নাই! প্রশংসা করিব কাহাকে ? বোমাওয়ালাদিগকে না 
ভোমাদের সহরের পুলিশ কে? 








চর 

তাহার পর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পার হইছ! পোনা নাকি পুনা্ধ ও 
বোম্বারে গড়াগড়ি যাইতেছে প্রীহটেও নানি একটা আড্ডা 
বাহির হইয়াছে । কোথান্স ক্িকাতা আর কোথার বোস্বাই__ 
পণ! | বোধ হয় পুলিশের লৌকের৷ চারিদিকে খুব ছুটাছুটি 
করিতেছে । এই বৌমা জিনিসটা কি দেশমর ছড়াইয়। পড়িয়ীছে ? 
তোমরা যাহাই বলনা কেন, আমার কিন্তু মনে ভ্র, এখন তৌষরা সে 
সকল সংবাঁদ দিতেছ, তাহার অনেক গুলিরই মূলে সত্য নাই। 
তোমরা একদিন সংবাদ দিলে, গ্রেষ্টাটের বরা্তা বোম! গড়াগড়ি 
যাইতেছে, আবার কয়েকদিন পরে বলিতেছ কি না সাচার রোডের 
আবজ্জনার মধ্য হইতে একট1 রিভলভার বাহির হুইরাছে! সে দিন এ 
সারকুলার রোডের একট! উপাসনালরের থারের উপর একট] বোমা 
পাওয়। গিয়াছে । এ সকল কথা শুনিলে দে ছেলেখেলা বঙ্গিয" 
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মনে হয় । কিজা।ন ভায়া, তোমার্দের সহরের কথা তোমরাই 
বলিতে পার। আমরা পল্লীগ্রামে বসিয়া ও সকল কথার অর্থ 
একেবারেই বুঝিতে পান্রি না। 
* 
মার একটা কথা তোমাদের কাগজেই পড়িলাম। বড়লাট 
বাহার এক বেলায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বোমার ও তোমাদের 
প্র দুই ঢুইটা আইন জারি করিয়াঁছেন। আইন পড়িয়াও. 
দেখিলাম | বঝিলাম তোমরা! ষদি মানুষ মারিবার পরামর্শ দাও, 
চাহ! হইলে তোমাদের পত্র ব্ন্ধ, তোমাদের ছাপাখানা বাঁজেরাপ্ত 
হইবে | ইহার জন্য আবার একটা নূতন আইন কেন? 
ছোমাদের জন) যে আইন আছে, তাহাই ত কল্পতর বিশেষ । 
এমন “কান অপরাধ নাই মীহার দণ্ড বই আইনে দেখিতে না 
পালা যার। তবে জী ছাপাখানা বাজেরাপ্ড করিবার কথা 
ব্পিচুদ পাঁর বটে, কিন্ত তাহারও ত পথ ছিল এব* ভোমাদের 
পুলিশের লোকেরা ত সে পথ ধরিয়াছিল । এক একবার 
খানাত্গাদী কর, আর দশ পনের মণ অক্ষর লইয়া মাও । 
কাহার দরে কত অক্ষর আছে? ছুই চারিবার অক্ষর ধরিরা টানা- 
টানি করিলেই ত তোমাদের কাক্ষ শেষ হইবে । আর “যুগান্তর”কে 
পোকান্তরে পাঠাইবার জন্তই বা এত আন্বোজনের কি 
প্ররোজ্জন ছিল? তোমরা আইন কানুন ঠাঁণ বোঝ, তোমরাই 
সঙ্গের এ কথাটির উত্তর দিও। ইতি 
২৩শে জৈঠ রবিবার ১৩১৫ 





৭১ 


অহ্জেনন 


(৯২০) 


সম্পাদক ভায়া, 


বৃদ্ধের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের কুশল সর্বদ| শী রী 
স্থানে প্রার্থনা করিতেছি। 


৯৫ স্পপ 





তোমাদের কলিকাতায় আঞ্জকাল যেরূপ ,গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে, দিনের পর দিন যে ভাবে লৌকের বাড়ী খানাতক্সাসী 
হইতেছে, তাহাতে কখন যে কাহার কি হর, তাঁত বল" 
যায় না। 








কা 


প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যাহারা চরমপন্থী নতাহাদেরউ বুনি 
বিপদ, 'তাহাদেরই নাম বুনি পুলিশের খাতার লেখ আছে : 
কিন্ত এখন আব সেবিশ্বাসও নাই। ক্ষী-_তোমাদের সখি 
“অন্ত্রীবনী”-সম্পাঁদক শ্রীসুক্ত কষ্ণকুমার মিত্র মহাঁশর | 





পা 





সপ্তীবনীর কষ্ণকুমার বাবু যে গরম দলভুক্ত নহেন, এ কথা 
বাঙ্গীলী মাত্রেই জানে; তাহার বাড়ী যে খানাতল্লাসী হইবে, 
এ কথা কেহ কখন ভাবে নাই। কিন্তু তোমরাই একদিন সংবাঁদ 
দিলে যে, কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে, এ 


প্‌২ 


বল 





অবস্থার তোমাদের কুশল যে সর্বদাই শ্রীস্রী৬ স্থানে পার্থনা 
করিতে হর, তাহাতে আর কথা কি? 
নিউ রিনি 
এইত গেল বোমা-পিভাটের পরিণাষ | তাহার, *গ 
তোমাদের মাথার উপর "হ দিবানিশি মুদ্রণশীপনী আইন 
ইন্দ্রের বজের স্তার গর্জন করিতেছে । কখন মে সে বজ কাহার 
মস্তকে পড়িবে, তাহার ঠিকানা নাই। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক 
মহাশর তাহার “কেসরী, পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন এব* যে 
প্রবন্ধের জন্য তিনি অভিযুক্ত হুইননা হাজতে রহিরাছেন, সেই 
প্রবন্ধের সরকারি ইংরার্ছি অগ্রবাদ বিশেষ মনোদোগ সহকারে 
পাঠ করিরাছি; তাহাতে যদি সিডিশন হয়, 'তাঁহী হইলে, ভা! 
হে, ভোমরা বে এত নরম, তোমরাও প্রতিদিন সিটিলান 


করিতেছ । 











দ্ধের বচন তৌমরা কোন কালেই গ্রাহ্া কিতে ঢা না, 
এই বড় ভঃখ। আমি ইতঃপুর্বে তোমাদিগকে পলিঘাছি থে, 
নূতন মুদ্রণশাপনী ব্যবস্থার সেই 1001607৩06০ ৮191075 
কথাটাকে টানিয়া যত বড় ইচ্ছা! তত বড় করা ঘাঈতে পারে। 
মনে কর তুমি একট। অন্তর কার্ধ্য দেখির! বণিলে পেখ তোমার 
কাজটা ভাল হইতেছে না।” অমনি তুমি আইনের কাদে 
পাড়খে। তুমি 15০10505620 00 %1০1৩0০ করিলে । এমন আইন 
মাথার উপর লইরা তোমরা যে কেমন করিরা সংবাদপএ 


৭৩ 


লচ্ছেন্র 


চাঁপাইবে, তাহা আমি একেবারেই বুঝিতে পারিতেছি না । বে 
“তামরা যদি “হিন্দু নাশন” অথবা মিররের” অনুকরণে কাগঙ্ত 
চাপাতে পার, তাহা হইলে তোমাদের সাত খুন মাঁপ। 

কিছ তাহা পারিবে কি? 


ভাগ কথ! যনে হইয়াছে | মে দিন ভৌমাদের পত্রে পাঠ 
পরলাম যে, ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে তোমাদের খবরের 
কাগজ ওর়ালাদের দুমুত্তী শ্রীল শ্রীবুভ্ত নরেন্দুনাথ হেন ভারা 
*প্রার বাহাদুর” উপাধি লাভ করিরাছেন, মে দিন হইতেই 
মানার মনে একটা উপাধি লাভের আশা জাগিয়াছে। নরেন্দ্র 
পন৪ বুধ, আমিও তাই; তিনিও বোমার বিরুদ্ধে, "আমিও 
ভাই ভিশিও বোমাওর়াপাদের চতুদ্দশ পুরুষের সংবাদ লইতেঙ্টেন, 
মাম সে সংবাদ পূর্বেই লইর| বপিধা আছি। এ অবগ্তার 
"মানার কি একটা উপাধি লাভ হইতে প€রে নাঃ তোমা দগকে 
একট! 'মাফিসের গুপ্ত কথা (০18191 3০7৩) বলি; ফ্রকারের 
তহপিগে একটা উপাধি এখনও মজুদ আছে , নগেন্ত্র ঘোষের 
আন্টি পে নৃতন উপাধিটা আমদানী করা হইন্নাছিল ; কিন্ত "মিঃ" 
শবের সহিত সেটা খাপ খাইবে না বলিরা ঘোন নন্দনের 
প্রার্থণ: মত সোট সরকারী গুদামে রহিয়! গিরাছে। তোমরা বলির 
কহিরা সেই “রাই বাইয়া” উপার্ধিটা আমাকে দেওয়াইতে 
পার? 








৭8 


বচ্চন 





আমি সরকারের অনুগ্রহে, এই খেতাব পাইপ্া “খেতাব- 
হারামী” করিব না) আমি যথাসম্ভব সরকারের কাজ হাসিল 
করিণ। আমিকিকিকাক্ত করিব, তাহা এখনই বলিতেছি। 
১) আমি স্বদেশীর বিরুদ্ধে শয়নে স্বপনে কথা বলিব, (২) আমি 
শ্রীযুক্ত সুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাক্তিগণকে “ন ভূঁতো ন 
ভুপিনাতি” রকমে গালাগালি দিব, (৩) আমি প্রত্যেক কাষ্যে 
সরকারের পক্ষ সমর্গন করিব, (৪) আমি মাননীয় বিচারপন্ি ফ্রেচার 
প্রমুখ হাঁইকোটের জজদিগের প্রত্যেক কাধ্যের প্রতিকূল সমা 
লোচনা কৰিব এবং তাহাদের নিন্দাবাঁদ করিব, (৫) আমি এই বোম! 
ব্যাপারে গোসুদোগিরি করিব, 1৬) আমি প্রতিদিন নূতন নন 
লোকের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিব, (৭) সরকার 
বাহাদর যখন মে কার্যে আমায় নিহুক্ত করিবেন, তাহাই করিবার 
জগত প্রস্থত থাকিব | কেমন ইহাচেও কি উপাধি প্রাপ্তির মোগ্যত! 
+5 করিতে পারিব না? আরও একটা কাজ করিবার কথা 
বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ; আমি বাঙ্গালা দেশের গ্রামে শ্রামে পদ্দীতে 
পরতে বাজভক্কির সাক)লার বিলি করিব । ইতি 


( ২৯শে আমাঢ সোমবার ১৩১৫ সাপ । 


শি 








9৫ 


স্বচ্জেন্স 


(৯৭) 


সম্পাদক ভায়া, 

দেশেরকি হইয়াছে বলিতে পার ? এত রাজদ্রোভের মামলাদু, 
ভায়া, আমার বয়সেও দেখি নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে কি 
বিদ্রোহের অগ্নি জলিয়াছে নাকি ? 
হিট 

তোমর1 কি বলিবে জানিনা, কিন্ধ আমি বলিতে পারি, 'আমা- 
দের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে রাজদ্রোহ হইতে পারে, না। বাহার 
হিন্দু, তাহারা রাঁজদ্রোহী হইতেই পারেনা, কখনও হুর নাই। 
এই সোজা! কথাটা যে আমাদের বাঁজপুরুষগণ বুঝিতে পারেন 
নাউ, ইহাই আশ্চধ্যের বিমর | 











ংবাদপতে আর কোন কথ| নাই, কেবল রাজড্রোহের 
সংবাদ । বাঙ্গাল! দেশে রাজদ্রোহ, বোঘ্ারে রাজদ্রোহ, মান্দ্রাজে 
রাজদ্রোহ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রাজদ্রোহ্‌, পঞ্জীবেও রাজদ্রোহ। 
সর্ধত্রই রাজজ্রোহ, এমন বিষম কথাত কখনও শুনি নাই | আমা: 
দের দেশের শাসনকর্তার1 পাগল হইপ্লাছেন নাকি ? 
আনি 
তাহার পর তোমাদের পত্রেই পাঠ করিগাম যে, বোগারে 
শ্রীযুক্ত তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হইরাছে; 








৭৬ 


বচন্ন 
সেই মৌকদ্দমীর বিচার হাইকোটের সেসনে হইতেছে। কিন্ত 
তাহার জন্ঠ এত আয়োজন কেন? শুনিলাম ষে কত লোক-লস্কর 


সৈম্ত-সামস্ক বোদ্ায়ে লইয়! আপা হইরাছে। সেখানে কি একটা 
মুন্ধ বাধিবে ? 








পি 





এই সকল ব্যাপার দেখিকা শুনির সেকালের লোক আমরা 
বাক হইয়া গিরাছি। যে সাদা কথাটা আমরা বুঝিতে পারি, 
হাহ! থে মহা পগ্ডিতেরা বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা 
উঠখের কথা আর কি আছে ? শুনির়াছি বিলাতের ভারত সচিব 
মগশর পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্ষি। শ্িনি কি এমন সোঞ্জা কথাটা 
ধুদিতে পারিতেছেন না? 








এদেশে রাজদ্রোহ নাই, রাজদ্রোহ হইতেই পারে ॥না। তবে 
কে হ্রত বৌমার কথাটা তুপিতে পারে? কিন্তু ' আমর! এক 
বাঁকে বলিতে পারি যে, ইংরাজ সরকার এই বোমার ব্যাপার লইরা 
ঘ৪ই! বাঁড়াবাড়ি করিতেছেন, তাহার ততটা বাড়াবাড়ির কোনই 
প্রনোজন ছিল না। ইংরাজ তিলকে তাল করিয়া একটা হে চে 
বাধাইরা দিরাছেন । আর এদিকে রহস্তপ্রিয় লোক নানা প্রকারে 
রৃহন্ত করিরা গোলমালট আরও বাড়াইস্! দিতেছে ।._আমার 
ইহাই মনে হয়। 


8 শশা তি শীট 


৭৭ 


আচ্কেন্ন 





ও সকল বড় বড় কথা থাকুক , দুই একটা! ছোট কথা বলি। 
এই যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তাহা নিবারণের জন্য তৌমন্রা 
এখনও বিশেষ একট] কিছু করিতেছ না । তোমরা এপন বোমা 
বোমা করিয়াই অস্থির হইয়াছ। যে দুই একট। সমিতি এতদিন 
ছুরভিক্ষপীড়িত ব্যক্কিগণের অন্ন সংস্থানের জন্ত চেষ্টা করিতেছিল, 
ভাহারাও উৎসাহ অভাবে কেমন নিবিরা যাইতেছে, অথচ অন্ন 
হাহাকার ত্রমেই বাঁড়িতেছে। এবারে দেশের যে গ্রকার শমবস্থ' 
দেখিতেছি, তাহাতে বাঙ্গীলা দেশে যে প্রচুর ধাঙ্ত জন্মিবে 
াহা বোধ হইতেছে না । পু্ার পরেই দরিদ্রের ঘরে ঘরে 
আত্তনাদ উপস্থিত হইবে, আমর? এখনই তাহার চি 
দেখিতে পাইছি । কিন্তু পে 'স্কল কথা শুনিবার লোক 


কোথায় ? 








ভোমরা যদি কিছু মনে না কর, তাহা হইণে একটা কথা 
[জজ্ঞাষা করি | এই যে বিগণ্ত বংসরে জেলার জেলার জেল' 
সমিতির অধিবেশন হইল, তোমরা সকলে গির] বর্ৃতা করিলে, 
আরও কত কি করিলে? তাহার পর এত দিন চলিরা গ্রেপ, কি 
আর কিছু শুনিতে পাই না । আমাদের উকিল বাবুরা সেউ 
স্বদেশী পূজার করদিন খুব মাতিরাছিগেন, তাঁহার পর একেবারে 
চুপ; কাহারও মুখে একটি শব্দও শুনিতে পাই না । এই শুনিলাম 
পরী সমিতি হইবে, গ্রামে গ্রামে প্রচারক গমন করির! দেশের শিল্প ও 
কৃষির উপ্নতির জন্ত চেষ্টা করিবেন, কিন্তু এখন “দেখিতেছি, সবই 


৮ 


শ্বটন্ন 


বক্তৃতা, সমস্তই ভদিনের আড়ম্বর। এক ময়মনসি্তের 
অনাথ বাবু ব্যতীত আর কাহারও মনে পয্মীর কথা€ 
জাগে নাই। 





2 শিপ, 








আরও একটা! কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? পাবনার 
প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে একটা প্রস্তাব হয় যে, যে মে স্তানে 
পিউনিটিব পুলিশ বসিনাছে, সেই সেই স্থানের লোকের সাহাযোর 
জন্য টাদা সংগ্রহ করা হউক। পাবনার প্রাদেশিক সমিতিতে 
কিছু টাক) চাদা উঠিরাছিণ, এবং পরে আরও টাক! উলিধার জ্ট 
বিশেষ চেষ্টা কৰা হইবে এ কথাও হইয়াছিল, কিন্ত 'তাহার পর 
আর কোন কথাই ভ শুনিতে পাওয়া] গেল না । থে টাকা টা 
উঠিরাছিপ তাহার দারা কোন্‌ গ্রামের দরিত্র লোকের সাহাধা কর 
ভইরাছে, এবং পাখনার পভার পপ আর পোথা চাদ 
সংগ্রহ করা হইবাছে কি না, এ সংখাদ আমরা কি শুনিতে 

বনা? তোমরা এই কথাটা পইরা একটু আন্দোলন 


1 ৬ আবণ মঙ্গণণার) ১৩১৫) 


(৯৮) 


সম্পাদক ভায়া, 
এখনও ঘি দেশের আপত্রাল উপ/স্থত বলিয়া মনে না কর, 
নাহ হইণে ছোমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না । তোমরা 
মনে কর আর না| কর, আমরণ কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, 
দেশের ঘোরতর দুদ্দিন উপস্থিস্ভ হইয়াছে । সেইজ্ন্ত বৃদ্ধ আবার 
ভ্লোমাদিগকে সেই পুরাতন কথা বলির বিরত করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । 





“ 


'আমাদের সেকালের লোকের এক একটা প্রথা বহুকার্জী ধরিরা 
ন্সবাপে চলিযা আসিত | সেই সকল প্রথা নানা সময়ে নানা 
প্রকার আপদ বিপদের মধ্য দিয়া একই ভাবে চলি! আসিত 
বলির কেহ সহজে তাহার পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করিত না। 
্াস্ত স্বরূপ পত্র জিখিবার পাঠের উদ্নেথ করিতেছি। আমরা, 
এখন বুদ্ধ হইলেও এক কালে যুনক ছিলাম । চিরকালই আমরা 
, এইব্ূপ লোলচ্ন গলিতদশন স্থবির ছিলাম না; যৌবন কালে আমরাও 
ঞেমের মহিমার পাগল হইতাম, গৃহিণীকে প্রেমপত্র লিখিতাম, 
'ঘুহিণীর নিকট হইতেও প্রেমপত্র পাইতাম, কিন্তু কখনও পাঠ 
বলাই নাই । 


ছক বর পা রাহা 


বন 





গৃহিনা পত্রের পাঠ লিখিতেন প্প্চরণ কমলেধু” আমরাও 
গৃহিণীকে লিখিতাম “পরম কল্যানীয়া”। ইহার অধিক আর কিছু 
নহে। কিন্তুএই যে এখন তোমর! নানা প্রকারের “নবরে নব 
নিতুই নব” পাঠ আবিষ্কার করির়1 প্রাণের উদ্ছাস প্রকাশ কর, 
ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা ভাবিয়াছ কি? এখন 
 শ্রণর পত্রে যে সকল পাঠ ব্যবহৃত হইতে দেখি, তাহা! যে কিরূপ 
 রাজবিবেষ-প্রচারক, কিরূপ রাজ্বিদ্রোহপুর্ণ, তাহা কখনও চিন্তা 
করিয়াছ কি? যদি না করির়। থাক, তাহা হইলে এই সময়ে 
চিন্ত। করিয়া দেখিবার মহা সুযোগ উপস্থিত হইরাছে; এই 
_ স্থবোগে নৃতন প্রণয়-পাঠের প্রকৃত অর্থগুলি ভাল করির! অবধান 
করিও । 
চির 

ভামরাই না সেদিন লিখিয়াছ যে, একটি রমণী তাহার পুত্রকে 
প্র পিখিরাছিলেন “তোমার জন্ত আমি বড় ব্যস্ত আছি” এই 
কথার মধ্যে সুঙ্মদর্শী ম্যাকিষ্রেটে রাজবিদ্বেষের অঙ্কুর আবিফার 
করিয়াছেন। বেই দেখ, ম্যাজিস্রেটে বাহাদুর ষখন জননীর 
লিখিত পত্র পুত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সিডিশনের মামলার প্রমাণ 
স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন প্রেমপত্র গুলি যে 
খাটি পিভিশন হইবে, ইহাতে কোন সলেহ নাই। দৃষ্টান্ত 
না দিলে বৌধ হয় আমার বক্তব্য ভাল করিক্া বুঝিতে 
পারিবে না। | 











সাজা ক নাড়ি 


৮১ 


ত্ঃত্জেন্স 


মনে কর, একটি নব-বিবাহিতা৷ বালিকা তাঁহার পতিকে সঙ্ে।- 
ধন করিয়া পত্রে লিখিল “প্রাণেশ্বর |” আর সেই পত্র যদি কোন 
সুযোগে একজন ম্যাজিস্রেটের হস্তগত হয়, তাহ! হইলে কি আর 
রক্ষা আছে? ম্যাজিষ্ট্রেট আইনের হুঙ্ম অস্ত্রে এই গ্প্রাণেশ্বর” 
শবের বিশ্লেষণ করিবেন এৰং স্থির করিবেন যে, লেখিকা রীঁজ- 
বিজ্রোহিণী। কারণ, রাজ অথবা! রাঁজপুরুষ অথব1 রাজার সাক্ষাৎ 
প্রতিনিধি পুলিশ ভিন্ন অন্ত কেহ কৌন লোঁকের ধন বা গ্রাখের : 
ঈশ্বর হইতে পারেন না! পুলিশ যখন প্রজার ধন প্রাণের কর্তা, 
ভখন অন্ত কোন লোককে প্প্রাণেশ্বর” বলিয়া! সম্বোধন করা এপ্‌ং : 
দেশের রাজাকে অগ্রাহ করিয়ী অন্ত ব্যক্তিকে রাজ। বলিয়া গ্রহ্ণ 
কর] কি একই কথা নহে? পুলিশ বর্তমীন থাঁকিতে অন্ত কোন 
পুরুষ রাজবিধ।ন অনুসারে কোন রমণীর পপ্রাণেশ্বর” হইতে 
পারে না। 





যদি “প্রাণেবরের” পরিবর্তে “প্রিয়তম” শব্দ ব্যবহার কর: যার, 
তাহা হইলেও বিপদ সামান্ত নহে। রার্জ অথবা রাঁজপুরুষগণকে 
“প্রিয়তম” না বলিয়া! অন্ত কোন পুক্লষকে “প্রিরতম” বলিলে ত 
স্পষ্টই রাজবিদ্বেষ প্রকাশ পার। এপ্রিক্বতম”ই বল আর *প্রাথেশখবরস্ই 
বল, রাঙ্রা বা রাজজপুকুষ ব্যতীত এই কথায় আর কাহারও দাদা 
থাকিতে পারে না। সিংহাসন এবং মুকুটে ধেরূপ একমাত্র রাজা- 
রই দাবী আছে, ( ত+ মিংহাসন কাষ্ঠেরই হউক, আর স্বণ রৌপ্য 
অপ্ডিতই হউক এবং মুকুটটা ফুলেরই হউক বা! ষণিযাণিকা থচিতই 


৮২ 


বচ্চন 


হউক) অন্ত কাহারও তাহাতে দাবী থাকিতে পাবে না, সেইরূপ 
“প্রিয়তম” “প্রাণখবর” প্রাুতি সম্বোধনেগ রাজা অথবা রাজপুরুষ 
ভিন্ন আর কাহারও দাবী থাকিতে পারে না। স্থরেন্দ্র বাবু মাথার 
কুলের মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বলির কিন্দুপ বিভ্রাট হইরাছিল 
মনে আছে ত*? 

আমাদের অক্ষয়কুমার পাকা লোক ছিলেন) কারণ তিনি 
সেকালের কিনা, তাই চারুপাঠে “তরুণবয়ন্ক ব্যক্জিদিগের প্রতি 
উপদেশ” লিখিঃা সকলকে সাবধাপ করিয়া ছিলেন; তাঁহার মে 
উপদেশ তোমর। পড়িয়া কি? তিনি লিখিয়াছিলেন, “পাপরূপ 
পিশাচ কখন কোন্‌ ছুর্ক্ষ্য সুত্র অবলগ্গন করিয়া যনোমন্দিরে গ্রবেশ 
করিবে, তাহা কে বপিতে পারে ?” দন্ত ভারার সে কালের উপদেশ 
এখন পালন কর, কোন বিপদ ঘটিবে না । সতত মনে রাখিও 
“গোরেন্দারূপ, পুলিশ কধন...কোনু, হুক্ষ্য সুত্র অবলঘ্ষন করির! 
তোমাকে হাজত মন্দিরে লইরা যাইবে, .ভাহী, কে বলিস্ে পারে ?” 


ভারা, ঘদ্দি ভোমাদের বাঁটাতে তোমার গৃহিণীর লেখা “প্রিরতম” 








« স্বদেশী আন্দোলনের সমগ় কলিকাতার বরা তিন স্বদেশ। সভার 
শযক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মই:শয় সত'পতির আনন গ্রহণ করেন। সভায় 
উদ্যোগীরা স্থরেন্্র বাবুব কণ্ঠে পু্পমাল্য এৰং মস্তুকে একটি পু্প-মুকুট পরাইয়। 
দি তাহার সংবদ্ধনা ক্রেন । কোন, কোন এংলো-ইত্ডিয়ান সংবাদপত্র রা 
বাপ র উপলক্ষে সুরে বাবুকে *বি্রোহী" “বৃটিশরাগের প্রতিছন্দী” প্র 
বলিয়। গালি দিতে লজ্জা! বৌধ করেন নাই! 
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আন্ছোন্ল 


"প্রাণেশ্বর” প্রভৃতি সম্বোধনযুক্ত কোন হাদি থাকে, তাহা হইল্সে 
এই সমরে'তাহার যাহী।হর একটা ব্যনন্ত! করিয়া রাখ । কারণ 
“গোরেন্ারপ পুলিশ” ইত্যাদি । 

প্রজা যাহাতে ধন্দুপথে থাকিয়া শান্্রমল্পত মাঢার ব্যবহার পাপন 
করে, রাজার সে দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্দব্য। আমাদের রাজারও 
কর্তব্য কার্ধ্যে কখনও অবহেলা নাই ; বেখ নাঃ পুনার তিলক, 
ব্রাহ্মণ সন্তান বলির! পাঁরিচর দেন অথচ শান্ত্রদম্মত আচার ব্যবহার 
পালন করেন না। তাহার বয়ঃক্রম ৫9 বংসর হইল, কিন্তু এখন 
পরধ্যত্ত তিনি পবনং ব্রজেং” বিস্কৃত হই? সংবাদপত্র লইয়া আছেন । 
তিনি আত্মবিস্ৃত হইতে পারেন, কিন্তু রাজ! ত আত্মবিস্কত নহেন , 
ভাই তিলকের বয়ক্রম পঞ্চাশ বৎসর অক্রম কারবার পর হই- 
তেই (অনেকে বলেন পুর্ব হইতেই ) রজপুক্ষগণ্রে দৃষ্টি তাহার 
উপর পড়িরাছিল। রাজপুরুষগণ বারবার তিনবার, অর্থাং তিন 
বংসর অপেক্ষা করিরা দেখিলেন যে, শ্রীমান তিলক বানিপ্রস্থ অব 
পস্বনেরঃকোন আয়োজন করিলেন না, খন অগত্যা তীহাদিগকেই 
দেই আয্বোজন,করিতে হ'ল । খাটে গ্রামার আসিল, বিচারালয়ে 
বিচার হইল, জুরিরা বলিলেন “গিজ্টা" আর অমনি বিচারপতি 
সাহাকে ণ্বনং ব্রজ্জেং” করিতে বাধ্য করিহলন । 


৮্পস্পপাপাপািপি 











একটা কথ উঠিয্নাছে ষে,তিলক পগিন্টী” কি না ? আক্ত কাল- 
কারবাজ্জারে কে ঘে গিল্টা*আর কে যে খাঁটি তাহা স্টির করা! বড় 
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বচন 


সহজ নহে। দেখ না,নি৮ক এতদিন দেশের লোকের নিকট কেমন 

খাটি সোণ! হইয়াছিলেন ! কিন্তু তিনি যে শাস্ত্রের আদেশ অমান্ত 
: করিয়। ধাকি দির এত দিন খাঁটি সাঁজিয়াছিলেন, তাহা এইবার 

'প্টই বুঝিতে পারা গেল। ফৌজদারি দণ্ডবিধির "আগুনে তীহাকে 

নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি যে গিল্টা, ইহা সপ্রমাণ হুক! গেল। 
কেবল তিলক বলিয়। নহে, বাঙ্গাল! দেশেও এইরূপ ভানেক গিল্টা 
: এখন খাঁটি সাজির! বেড়ীইতেছেন, কিন্ত দেখিবে একবার ১৯২৪ ক 
ধারার আঁচ লাগিবামাত্র তঁহারাও চর] ঘাইবেন, ভখন বুঝিবে 
যে তীহারাও “গিল্টী”; ১২৪ ক পারার খাঁটি হওয়া র্থাৎ 
“নট গিল্টা” হওয়া যে সে লোকের কর্ম নহে। 








_. তোমার বস এখনও ৫০ হইতে করেক বংসর অবশিষ্ট আছে 
 খলিয়া নিশ্চিন্ত খকিও ন:। কীরণ ঘখন “নরা গজ| বিষে শর 
ছিল, তখন ছিল “পঞ্চাশ্ঠেদং নং প্রজেংশকিন্ধ এখন,গজের যাহাই 
হউক, নর ত ৬* বংশরেও বড় ওঠে না, সুতরাং সে মন্তুপাে 
 পৰ্গাশটা পচিশ করিয়া লওরাই যুক্তিসিদ্ধ। এ হুক্তি রাজপুরুষগণ 
অগ্রাহথ করিবেন না । ছুই দিন অপেক্ষা কর, দেখিবে, 'অনেক 
পঁচিশ বৎসরের বৃদ্ধকে ও র:জপুরুষগণ বান-গ্রস্থ অবলগ্নে বাধ্য কন্ি- 
. বেন। এই আলিপুরের নিচারেই দেখিবে,বৃদ্ধের বচন সত্য কি ন|। 
ঘ 

তিলকের জন্ত অনেকে তঃখ করিতেছেন, ছুঃখের মার! 
যেখানে অতিশয় প্রল্ন, সোনে দাঙ্গী-হাঙ্গানা শোণিতপাতও 
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হী 
হইতেছে । কিন্ত ব্রাহ্মণ সন্তান তিলক রাজাদেশে নির্বাসিত হই- 
গ্নেন, ইহাতে ছুঃখ প্রকাশ করিবার কোন কারণ ত দেখি না। যদি, 
ভীহার প্রতি কাহারও যথার্থ শ্রদ্ধ' ও ভক্তি থাকে, তবে তিলক 
পিনালকোর্ডের বহিভূতি বে সকল মহং কার্য্যে হস্তক্ষেপ করির 
সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার! সেইগুলি সম্পূর্ণ করিবার চেষট 
করুন। যদিতিনি ছর বংসর পরে কিরিরা আসিয়া] দেখেন যে, 
তাহার আরব্ধ কা্ধাগুলি অগম্পূর্ণ রহিরাছে, তিনি যেরূপ দেখি! 
গিরাছিলেন, সেই রূপই আছে, কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই, তাহ' 
হইলে কি তিনি ক্ষুঞ্ন হইবেন না? লোকে তাহার জন্ত মাথা 
ফাটাফাটি করিরাছে শুনিলে কি তিনি কুতার্থ হইবেন? যাহারা 
এইরূপে দাক্গাহাঙ্গীমা করিপা তিলকের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা তিলককে চিনিতে পারে নাই । 
তাহারা সত্যসত্যই তিলককে গিল্টা ধলির। মনে করে। ইতি 
(১২ আঁবগ সোমবার ১৩১৫) 


শা শিসিশিশস্পিস 





(৯৯৯) 
অম্পাদক ভায়া, 


গতবারে যখন তোমার পাঠকগণকে আমার বচনামূত পান 
করাইবার জন্য লেখনী ধারণ করিরাছিলাম, তখন মনে করি নাই 
বে, আমার ।লেখাট৷ তুমি অবিকৃত ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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ববচন্ন 





করিবে । মনে করিয়াছিলাম যে, সম্পাদকীর প্রথায় যদিও আমার 
লেখার পকার্ধ্য” কাটিয়া “কম” না কর) তাহা হইলেও অন্ততঃ 
কটনোটে একট। সম্পাদকীর মন্তবা প্রকাশ করিবে। অথবা 
“প্রাপ্ত পত্রার্দির জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন” বলিয়া একটা সাফাই 
গহিরা রাখিবে। কিন্তু তুমি সে সকল কিছু কর নাই বলিরা বড় 
গোলঘোগ হইস্বাছে ! | 








তুমি স্বীকার কর গার না কর, আমি শুনিরাছি বে, গতবারে 
মামার “বচন” গুলি প্রকাশ করিবার পর হইতেই তোমার অনেক 
পাঠক, কিংকর্তব্যতা মন্ধন্ধে তোমার নিকট পরামর্শ লইতে 
মতিতেছেন। অনেকে নাকি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিরাছেন ঘে 
“আমাদের বমণীরা যদি রাজপুরুষদিগকে “প্রিয়তম” পপ্রাণেশ্বর” 
প্রতি ধলিয়। সম্বোধন করেন, তাহা হইলে আমর! ( অর্থাং জ্রীমান 
পর্ষেরী) কি করিব ? আমরা কি--”ইত্যাদি। তোমরা হয় ত 
মনে করিবে যে, হী, এ কথাটা একটা ভাবিবার মত কথা বটে! 
কিন্ত ভারা, ভাবিবার পূর্কেছি গোড়ায় গলদ করিও না। আগে 
ভাবির] দেখ দেখি, এদেশে জ্ীমান পুরুষ কজন আছে? 


্ 








ফা 

মুখে শজ গুন্ষ থাকিপেই পুরুষ হয় না, সভাগ্ন দীড়াইন়া গলা- 
বাজি করিতে পারিলেও পুরুষ হয় না, অথবা আফিষে গিষ়্া চাকরি 
করিতে পারিলেও পুরুষ হর ন1। পুরুষের ভাব পৌরুষ, যাহার 
পৌঁকুম নাই সে আবার পুরুষ কি? যে ব্যক্তি পুরুষকারের উপর 
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হচ্কেন্র 





একান্ত নির করে, সেই ত পুরুষ । যনে আছে, মহাভারতে সত 
পূত্র কর্ণ কি বলিয়াছিলেন? তাঁহাকে “স্পুত্র” বলিয়া গালি দেওরা 
হইলে তিনি ম্পর্দা করিয়া বলিয়াছিলেন “দৈবায়ভ্রংকুলে জন্ম 
মমাযত্ন্ত পৌরুবম্‌!” এই ত পুরুষ যান্গষের কথা! কেবল 7617৫ 
£1%60 (0 000015970 ৰলিয়! দরখাস্ত লিখির1 চাঁকরি সংগ্রহ 
করিলে, কি পুরুষ হয়? ফ্রান্সে একজন পুরুষ জনিয়াছিলেন-_ 
নেগোলিয়ান। যখন একজন ঘটক তাঁহার কুলগৌরব বর্ণন' 
করিতে আরগত করিয়াছিলেন, তখন নেপোঁপিরাঁন সগর্বে 
বলিয্াছিলেন, “পূর্ব-পুরুষের পরিচয় চাহি নাঃ আমার পরিচর 
ফণ্টনেটের যুদ্ধের দিন হইতে আরস্ত হইয়াছে ।”» নেপোলিয়ানের 
জীবনের প্রটাই প্রথম বুদ্ধ এবং সেই বুদ্ধে নেপোলিরান জর লাভ 
করিয়াছিলেন । 





০ 

এখন বুঝিলে যে, যাহারা 'দৈবের উপর সমস্ত কাধ্যের দায়িত্ব 
প্রদীন করিয়া পিতৃপিতামহের নামে পরিচয় দেয়, তাহারা পুরদ্য 
নহে বরং তাহাদিগকে কাপুরুষ বলাই সঙ্গত। শুনিতে পাই 
ইংলগ্ডের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী মিঃ '্লীডষ্টোন “মনুষ্যত্ব” 
শব ব্যবহার করিতেন না, তিনি “পৌরদয” কথাটাই ব্যবহার 
করিতে ভাল বাঁসিতেন। ৮[700121716)% অপেক্ষা] ৭ 11211105555 
শব্দটা তাহার প্রিয় ছিল। তিনি পরছ্ঃখকাতরতাঁকে ]18711055 
বলিতেন ; দয়ামায়া, সরলতা, সাঁধুতা, সাঁহুম, বীর্ধ্য, বিনর, নত্রতা 
প্রভৃতি সময সগুণকেই এক কথায় 71971805539 বলিতেন | 
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শব্ন 


তাহার মতে পুকদের মে সকল গুণ থাকা, উচিত, তাহার সমস্তই 
পৌরুষের অন্তর্গত । গ্রীচষ্টোন স্বরং পুরুব ছিলেন কি।না জানি না, 
তবে তিনি পুক্রমের লক্ষণট৷ নে দথার্থ হৃদরঙ্গম করিরাছিলেন, তাহা! 
আমি স্বীকার, করি। 








আমি ভার| এখন বঙ্গদেশকে রমণীরাজ্য বলিয়াই মনে করি । 
এদেশে পুরুন কোথার £ তিন বৎসর পুর্বে যে বাঙ্গালী বিলাভী? 
বন্ন ক্রয্ন করিবে না বলিয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালীর 
দেশে এখনও অবাধে বিলাতী বঙ্্ বিক্লীত হইতেছে, যে বাঙ্গালী 
বিলাতী সিগারেট অম্পুণ্ত বোধে পরিত্যাগ করিরাছিল, সেই 
বাঙ্গালীর দেশে এখন বিলাতী সিগারেটের শত সহশ্র দোকান 
খোলা রহিয়াছে, ইহাই কি বাঙ্গালীর পুকুষত্বের লক্ষণ? পিক 
বাঙ্গালীর পুরুষত্বকে । বাঙ্গালা ধখন পুরুষ হইবে, তখন রাজপুরুষ 
দিগকে তাহাঁর। কি বলিয়া সন্বোনন করিবে তাঁহা বলি! দিব, 
এখন নছে। তামি অনধিকারীকে উপদেশ প্রদান নিরর্থক বলির] 
মনে করি । 





খ 

একটা কথ। শু গ্রাহীন কাল হইতে শুনিরা আিতেছি, “বীজ 
আগে না বৃক্ষ আগে 1” বৃক্ষ না হইলে ফল হয় না এবং ফল ন! 
হইলেও বীঙ্ পাওরা যায় না, হ্থতরাং বৃক্ষই আগে হইয়াছিল, 
আবার অগ্রে বীজ না হইলে বৃক্ষের উৎপত্তিও অসম্ভব, সুতরাং 
বীক্জই অগ্রে। এই প্রশ্নের কখনও মীমাংস। হর নাই এবং ভবিষ্যতে 





৮৯ 


বন্বে 
হইবেও নাঁ। এখন আামি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তাহার 
মীমাংসা কর দেখি । আজকাল দিডিশনের হুভুগে একটা কথা 
শুনিতে পাই 00৬91770701 65190119150 77 12৮ একথাটা। 
নাদের রাজার দগ্ডবিধিতে আছে । এখন বল দেখি, গবর্ণমেন্ট 
আগে না আইন (রাজজবিপান ) আগে 00560017616 €312- 
10115175079 12 ন! 155৬ 9518131156৫ 0) 00৮61010061? 
অঞ্জে কি গবর্ণমেপ্ট হইরা পরে রাঙ্গবিধান প্রণীত ও প্রবর্তিত 
হইরাছিল, না গ্রথমে রাজবিধান প্রাবন্তিত হইয়া পরে নেই ধিপাঁন 
অনুসারে গবর্ণমেণ্ট হইল ? বিধানের দ্বার! যদি গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইরা থাকে, তাহা হইলে সেই বিধানের প্রণেতা কে? ইহার 
একটা সদুত্তর দাও দেখি? ইতি 
( ২*শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩১৫) 


শীট 


(৯০) 


এম্পাদক ভায়া, 
তোমাদের পুলিশের জালায় কাগঞ্জ পত্র পড়া ছাড়ি দিয়াছি। 
পুলিশের লাল পাগড়ি ওয়ালার! দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল 
নাই, মন্ধ্যা নাই, কেবল জিজ্ঞীসা করে “মশাই কি 'বুগান্তর পান ?” 


রঃ 








৪088 

আচ্ছা,এ লোকগুলার কি আকেল বল ত! "যুগান্তর+ কৰে বন্ধ 

ভ্ইয়। গিরাছে, যখন ছাপা হইত তখন তোমাদের সহরের নগদ 

বিক্রয় মিটাইর দিরা তবে ছুই এক খণ্ড মফন্থলে আসিত আর 

চোড়ার! তাহাই লইয়া হৈ চৈ করিত । আমরা কদাচিৎ এক আদ 
পানি দেখিতে পাইতাম । 








এখন তোমাদের মুখেই শুনি যে, মধ্যে মধ্যে নাকি শুগান্তরঃ 
লেকাকার মধ্যে আত্মগোপন করিরা কোথাও কোথাও দেখা দেয় । 
না ভারা, আমি কবুল জবাব দিতেছি,আমি কোন দিন মে লেফাঁফা 
পাই নাই । পাছে অন্ত কোন খবরের কাগজের গ্রাহক 
ব! পাঠক হুইলে শেষে যুগান্তরের লেফাফাও একদিন মাসিয়া 
পড়ে, এই ভরে « সর্বং তাজতি পণ্ডিতঃ৮ 'এই ব্যবস্থার 
মন্গপরণ ।করিরাছি। তোমাদের কাগজ পড়িয়া কি শেষে 
জেলে যাইব ? 








সে দিন একটা ছোকর। বলিতেছিল যে, বাঙাল দেশে ঘত বড়- 
মান্তুম আছেন, তাহার1 সকলে নাম স্বাক্ষর করিয়া দেশের দশজনের 
নিকট এক অনুরোধ :পত্র প্রকাশ করিয়াছেন । যাহারা পূর্বে 
রাঙ্ভক্জির কবুলিয়ং লিখির! দিয়াছিলেন, তীঁহারাই এখন দেশের 
দশক্গনকে উপদেশ দিতেছেন। তাহার! দেশের মধ্যে টাকায় বড়, 
রাজ দরবারে তাহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে, সকলেই 
'সবিস্তর জমাজমী রাখেন, এ অবস্থায় তাহাদের দুইটা! কথ| বলি- 


৯১ 


হদ্জেক্স 


বার অধিকার আছে বৈকি? ছোকরা গুলা এমন বদ যে, ভ্াহার? 
এ কথা মানিতে চাহে না । 


পাশাাপাশাীশ 





এই মাতববর ব্যক্তিগণ উপদেশ দিতেছেন যে, পতোমরা খুব 
স্বদেশী কর, কিন্তু বয়কট ছাড়িক! দাও । ন্বদেশীর জন্য ত কোন 
গোল হইতেছে না, উহার সহিত বরকট সংযুক্ত হইলেই আর 
“অনেষ্ট স্বদেশী” থাকে না। শ্বেত কৃষ্ণ এই যে কথান্তর মনো- 
মালিন্ত ক্রমেই বাড়ির উঠিতেছে, বয়কটই উহার কারণ ; অতএব 
সুশীল ও স্ুবৌধ বাকের মত এর বর়কটটা ছাড়িয়া দাও” । এই 
গেল এক দফা উপদেশ দশ জনের উপর | তাহার পর দ্বিতীর দফার 
ইহারা সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে বলিতেছেন যে “তোমর। বাঁপু, 
এখন একটু সুর নরম কর। বৃথা চীৎকার, রাগারাগি, গালাগালি 
করিয়! দেশটাকে গরম করিতেছ কেন? ফল যেকি হয় তাহা ত 
দেখিতেছ। অতএব *গুডবয়ের” মত এখন দশটা বাঁজে কথ? 
লেখ, চটাচটি করিও না ।” শেষ দফায় ইহীরা ছাত্রদিগকে উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন ; তীহাদিগকে বলিয়াছেন “তোমর। বাপু এখন 
ও সব রাজনীতির মধ্যে যাও কেন? এখন পড়াশুনা কর, পাশ 
কর, জলপানি আদীয় কর, পদক লও | তাহার পর খন দশ জনের 
এক জন হইবে, তখন দেশের কাজে, দশের কাজে হাত দিও।” 
বুদ্ধ বলিতেছেন__তথাস্ত । 





হব 

ভারা, তুমি বলিতে পার, তোমাদের এই কলিকাতীর বোমার 
মল! গুলি কবে শেষ হইবে? এই ত দেখিতে দেখিতে তিন 
ন হইতে চলিল, কিন্তু একটা! ব্যতীত আর কোন মোকদ্দমারত 
ষদেখিতেছি না। হারিসনরোডের বৌমার মামলা আর 
ডাইবাঁর উপার থাকিলে হরত শ্রীযান নটন বাবাজীবন তাহার 
টা দেখিতেন ; কিন্ত সে উপার আর নাই। আলিপুরের মামল? 
আরও কতকাল চলিবে, তাহা! কেহই বলিতে পারিতেছে না। 
নান নর্টন, শ্রীমান আশুতোষ বিশ্বাস এবং আরও ছুই চারিজন 
রিষ্টার ও উকিল বিলক্ষণ দশ টাকা পাইতেছেন। মে প্রকার গতিক 
খিতেছি, তাহাতে এই মামলার সরকারের অর্থাৎ গরিব আমাদের 
ইতিন লক্ষ টাকা! পন দেবার ন ধন্মীর” বায় হইবে। এত গোলমালের 
ঃ প্রয়োজন ছিল বাপু? সেই বহু দিনের পুরাতন রেগুলেশানটাকে 
একবার ঘষির] মাজিয়া পরিষ্কার কর! হইয়াছে; দেশের দশজনও 
হার অস্তিত্বের সংবাদ পাইয়াছে। সেইট!কে লাগাইরা দিলে 
কর! গুলাও এতদিন হরিণবাড়ি ও আলিপুর করিত না, রমা 
নন প্রভৃতির পুজার জন্তও দেশের এতগুলি টাক উৎসর্গ করিবার 
কোন হইত না; নরেন্র গোম্বামীরও দরকার পড়িত না, বৃদ্ধের 
নরোধ এই ষে আলিপুরের প্রথম দলের যাহ! হইতেছে তাহা ত 
[র নিবারণ করিবার উপার নাই, বর্তপান বে দ্বিতীর দল গঠিত 
ইয়াছে এবং ভবিষ্যতে তৃতীয় দলও গঠিত হইবার থে সুসংবাদ 
মান নটন প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের জ্বন্ত একটা 
রাপরি ব্যবস্থা হইলে লোকগুলাও অল্পে অব্যাহতি পায়, 


৯৩ 


্চ্জেন্ল 





সরকারেরও : টাকা বাঁচে, মিঃ বারলিও নিশ্বীপ ফেপিরা 
বাচেন। ইতি ৰ 


(২৮শে শ্রাবণ বুধবার ১৩১৫1 ) 
&. 


(২১৪) 








সম্পাদক ভারা, 


আমি যে বৃদ্ধ হইয়াছি তাহাতে আমিও আর কণামাত্র সন্দেহ 
করি না। তৌমাদের নিকট ঢুই একটা বচন ঝাড়িবার জন্ত আমি 
বৃদ্ধ হইয়াছিঙাম বটে, কিন্ত মনে মনে একটু ধারণা ছিল ঘে, আমি 
'বোধ হয় এখনও বুদ্ধ হই নাই। এখন কিন্কু আমার সে ধারণা 
সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইরাছে। আলিপুরের ম্পেশ্তাল ম্যাজিগ্রেট মিঃ 
বাপ্পির একটিমাত্র কথার আমি বুঝিতে পারিয়াছি থে, আমি বাস্ত- 
বিকই বৃদ্ধ হইয়াছি। ।ন্যাপারটা খুলিয়া বলি । 


কু 








গত বুধবারে মিঃ বালি বোমার মামগার প্রথমদলভূক্ত আলদামি- 
দ্রিগকে দারা সৌপর্দ করিরাঁছেন। তিনি তাঁহার রারে লিখিরাছেন 
নু18 ০৪*০.০০1৫ ৪৫০ ০ 88810301116 101057777 
অর্থাৎ তোমর] রাঞ্জার বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিয়াছ বা সমরানল প্রজপিত 
করিরাগ্ছ। এই বৃদ্ধা কোথার হুইরাছে তাহাও তিনি উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “৪৮ 5৪205 [19093 41) 


8610821 100104106 32101972101 105,101 201109118- 


৯৪ 


বচন 





অর্থাৎ মানিকতলার মুরারিপুকুর রোডের ৩২ নম্বরে এবং বঙ্গের 
নানাস্থানে । সমরের উল্লেখ যে তিনি না করিয়াছেন, 
তাহা নহে। ১৯০৮ থৃষ্টান্দের ১৫ই মে তারিখের বৎসর খানেক 
পুর্বে । যাক, এখন দেশ ও কাল স্থির হইয়া! ।গেল, পান্রও পূর্বে 
স্থির হইয়াছে। এক পক্ষে মহামহিমান্থিত প্রবলপ্রতাপশাণী 
ভারত সগ্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, অপর পক্ষে আলোচ্য মোঁকদ্দমার 
অভিযুক্ত ৩1৩২ জন আপামী। এত বড় একটা মহাযঙগ 
হইয়া গেল, আর আমি খাণিকতলার বাঙারের নিকট 
থাকিরাও ইহার কোন সংবাদ পাইলাম না; ইহা কিআমার 
বাঞ্কোর পরিচয় নহে? | 

যখন সকল যুদ্ধ বিগ্রহের সংবাদই ইতিহাসে স্থান পার, কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে তিব্বত অভিযান পর্যন্ত যখন কোন বুদ্ধই তীক্ষ- 
দৃষ্টি তিহাপিকের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না, তখন মাণিক- 
তলার এই মহাস্মরও যে, ইন্তিহাসে স্থান পাইবে); তাহাতে 
কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসে স্থান পাইবে বলিয়াই 
আমার ভাঁবন! হইরাছে। যদি তোমাদের কল্যাণে আরও ১০১৫ 
বর খোপ মেজাজে ও বছাল তবিরতে তোমাদের (এখন আর 
আমাদের বলিব না) এই পৃথিবীতে বিচরণ করি, তখন ছোট ছোট 
ছেলের। আমাকে বোকা বনাইপে বলিয়া! ভয় হয়। তাহার! যখন 
বলিবে “বুদ্ধ, তুমি ।বহুকাল মাণিকতলার বাঁস করিয়াছ, আমর। 
ইতিহাসে “13816 ০ 3183510112৮ পাঠ করিঝাছি, তুমি সেই 
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হত্জেন্ 





মহাসমর প্রত্যক্ষ করিয়াছ, আমাদিগকে সেই বুদ্ধের গল্প বল।৮ 
খন আমি কি বলিব? তখন কি আমি তাহাদিগকে বলিব যে, 
সেই মহাযুদ্ধের কামান নিচয়ের মহাঁগর্জন আমার কর্ণে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই, আগ্গেয়ান্ত্র মুখনিংস্থত ধৃষয়াশি আমি দর্শন করি 
নাই, এমন কি যুদ্ধের পর রণস্কেত্রে একটা মৃতদেহ বা একবিন্দু 
শোণিত পর্য্যন্ত দর্শন করি নাই £ তাহার। আমার এ কথার বিশ্বীপ 
করিবে কি? তাহার] তখন হুর আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে 
করিবে, নতুবা মনে করিবে, যুদ্ধের পূর্বেই উভয় পক্ষের সৈল্ 
সমাবেশ, ব্যুহরচনা প্রত্থতি দেখির] কাপুরুষের ন্তার আমি পলায়ন 
ধরিয়াছিলাম ৷ কিন্তু ভাক়্া, দোহাই তোমাদের, আমি সত্য বলি- 
তেছি, মাণিকতলার যুদ্ধের কোন আয়োজন বা চিহ্ন দেখি নাই, 
এবং।গত ১১ বৎসরের একদিন ও মাণিকতল1 পরিত্যাগ করিয়! 
কোথাও গমন করি নাই । শ্ততরাং এন বড় বুদ্ধটার কোন 
সংবাদই যে আম পাইলাম না, সেট! আমার বার্ধক্যবশতঃ 
বলিতে হবে । | 


সি 





মং 

ভাগ্কা, বিন বাবু বিলাত যাঁত্রা করিয়া বুদ্ধিষানের কাঁধ্যই 
ঝরিরাছেন। ঠষাহা 'প্রব-যাহা অবধারিত, যাহা! অনিবা্ধ্য, 
তাহাকে সাগ্রহে। আলিঙ্গন করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য.। ভারতের 
চারিদিকেই যেরূপ দবীপান্তরের ধূষ পড়ি্বাছে, তাহাতে “কি জানি 
কখন কার সন্ধ্যা হয়।” আজ ধিনি কলিকাতায় ।বচরণ করিতে- 
ছেন, কাল তাহাকে যে বিচারকের আদেশে আগামানে গমন 





৯৬ 


রা 
করিতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? এই দীপান্তর বাসের 
সংক্রামকতার সময় বিপিন বাবুর আত্মনির্বাসন তাহার বুদ্ধিমন্তারই 
প্রিচারক । তবে অনেকে বলিতে পারেন, বিচারকের আদেশে 
সাগর দাত্রা করিলে তাহাকে আর ট্রিমার ভাড়াট! দিতে হইত-না, 
রাজরোষে পতিত হইলে রাজকোষ হইতেই রাহা খরচের ব্যবস্থাট; 
হইত । কিন্ক বিপিন বাবু দেশের জন্ত যেরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিম্বাছেন 
ভাঙতে বিপিন বাবুর কাধ্য দেখিয়া! বিশ্মিত হইবার কোন কারণ নাই 
সাধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন যে, রাজকোষে গ্ টাঁকাট। থাকিলে 
মার একজন স্বদেশভক্তের সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা হইতে পারিবে। 
হার!, তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিতে আরম করিরাছ»তাহাতে 
দেখিতেছি আমাদের মত বৃদ্ধদ্দের আর এখানে থাঁকা উচিন নহে, 
এখন সেই প্রাচীন “যঃ পলায়তি স জীবতি” নীতির অবলম্বন করাঈ 
শ্রেরঃ। আমি বুদ্ধ ব্যারিষ্টার নর্টনের কথ! বলিতেছি। বৃদ্ধ উকিল 
ঢগাচরণ সান্যাল যেরূপ শেষ বয়সে নৃতন করিরা পশাঁর করিবার 
জন্য দিনাজপুরে গমন করিয়াছিলেন, আমাদের নটন সাহেবও 
সেইরূপ শেষ বয়সে নূতন পশার করিবার জন্ত কলিকাতার আসিরা- 
 চ্েন। উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতির স্বভাঁবই এই যে মক্কেলের 
নিকট প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জ্রন্ত প্রতিপক্ষদলকে মধ্যে মধ্যে 
ইই একবার মৌখিক তাড়না করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ নর্টনও সেজন্য 
ম্বালিপুরের যুবক ব্যারিষ্টারদিগকে ছুই একবার মৌখিক তাড়না 
করিতেন । বুদ্ধ হইয়। যদি কোন যুবককে বলা যাঁয় "আঃ আহান্মুক, 








৯৭ 


শ্হদ্ছেন্ল 


বোঝ না মিছে ছেলেমান্ুযি কর কেন?* অথবা “ছোড়াগুলার 
জালায় আমাদের আর কথা৷ কহিবার যে! নাই” তাহা হইলে 
সে কথাটা বিশেষ দোষের নহে। কিন্তু নন. ভায়া এ রূপ ছই 
একটা কথা বললিয়াছিলেন বলিয়া কি অবশেষে তাঁহাকে আদালতের 
মধ্যে এমনি করে অপ্রস্তুত কর! কর্তব্য? তোমর। ষাহাই বল না 
কেন তিনি ষখন আদালতের মধ্যে দীড়াইয়া বর্লিলেন “]ু 065176 
9150 60 6291695 707 16016 00796 10 035 11620 ০1 ৮6 
[001001 ] 9670010660 8561 €0 20075 111, 01195657166 
10 & 1200956৮100 0608350. 07205000-) তখন 
বাস্তবিকই আমার বড় ছুঃখ হ্ইয়াছিল। ছিছি বৃদ্ধকে এ রূপ 
করিয়া অপ্রস্তত করাটা*কি ভাল হইয়াছে? ইতি-_ 
( ৭ই ভাপ্র রবিবার ১৩১৫।) 


পাশপাশি 





(৯২৯) 


সম্পাদক ভায়া, 

সাবধান; 'মান্জ্রা্জ প্রদেশে সম্পাদ্ধকমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হুই- 
যাছে ; বোম্বায়েও তাহার বাতান লাগিয়াছে। উজান বাহিয়া 
বাঙ্গালা দেশে আসিতে আর কতক্ষণ! তাই বলিতেছি, সাবধান 
ভায়া, সাবধান! 

৮ ফি 


৯৮. 


বচ্্ন 


কি লিখিলে যে'রাজদ্রোহ হয় ন], তাহা যখন একেবারেই 
জানিতে বা বুঝিতে পারা যাইতেছে না, তখন আমার বিবেচনায় 
তোমাদের হয় সম্পাদকের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পুলিশের গোয়েন্দা 
হওয়া উচিত, আর না হয় একেবারে কৃষিকার্ধযা। এনদন্দয়ের 
কোনটিতেই রাজরোষের ভর নাই । 
নি িটিটিটিএনিত 
ঘর গৃহস্থালী আছে, স্ী-পুত্র পরিবার আছে, একটু বুঝিয়া চলা 
ভাল। দিন সমর বড়ই মনা পড়িয়াছে। এই দেখ ন1 শ্রিমান 
বিপিনচন্্র পাল বাবাজীবন কেমন বুদ্ধিমাম্‌ বালক । কবে ওর়ারেণ্ট 
বাহির হইবে, কবে কি গোলযোগ হইবে, আর অমনি জেল। 
কাজ কি বাপু? দেশের কাজ কি আর বিদেশে, ইগ্ডিয়ান পিনাল 
কোডের সীমানার বাহিরে বসিয়া কর! যার না? তাই পাল বাবা- 
জীবন ফ্রান্স, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয় প্রভৃতি দেশে ভারতের দুঃখ- 
কাহিনী শুনাইতে গেলেন। ব্যবস্থাটা বেশ হইয়াছে। অতি- 
সাবধান বুদ্ধ বলিতেছেন ;-_ 
“বাহবা, বাহবা, বাহবা! নন্দলাল ?” 


শপ 








সে দিন একখানি ইংরাজি খবরের কাঁগজে পড়িতেছিলাম যে, 
জযুক্ত হরিদাম হালদার নামক কাঁলীঘাটের মা কালীর একজন 
সেবায়েৎ সমস্ত সেবায়েতের পক্ষ হইর! ঘোষণা করিতেছেন যে, ম। 
কালীর মন্দিরের সীমার মধ্যে স্বদেশী সভা ঝ৷ এ রকমের কিছু 
হইতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে তোমাদের নিকট আমার করেকটি 


৭৯ 


নি 
কথা জিজ্জান্ত আছে। প্রথম কথা এই যে, শ্রীযুক্ত হরিদাস : 
হাশদার মহাশরটি কে? আমি মা কালীর সেবারেং এক 
হরিদাস হালদারকে জানিতাম, তিনি “সন্ধ্যার” খুব একজন গোড়া - 
ভিলেন, স্বদেশী সভার বক্তৃতা করিতেন, কালীঘাটের ঢরমদলের 
একজন নেতা ছিলেন । ইনি কি সেই হব্রিদাস? তাহার পর আর 
এক হরিদাস হালনারের কথা তোমাদের পত্রেই পড়িরাছিলাম । : 
হাহার বাড়ী পানাতঝাপী ক্ইরাছিল। এই হরিদাল কি তিনি ? 
গোমরা আমার এই সন্দেহটা ভঙ্জন করিও। পাঁড়াগারে থাকি, 
অনেক কথা জানিতে পারি না, তি অনেক সমর আনেক কথা . 


ভিজ্ঞসা করিতে হর | 





আর্মি মনে করিরাছিলান বৌমা এবং ফিডিসনের চাপে পড়ির' 
বুঝি কংগ্রেসের ম্মস্তিত্ব লোপ পাইল । কিন্তু এখন দেখিতেছি 
কংগ্জেসের প্রাণবার একেবারে বাহির হুইয়! যাঁর নাই, তবে সে 
প্রকীর সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে ভর হইতেছে থে, গত বঙসরের 
সান্লিপাতিক জবের পর ২৪ বংসরের যুবক কংগ্রেষের স্মতি 
শক্তির দৌপ হইরাছে, বিগত ২৪ ব্সরের কোন কথাই তাহার 
মনে নাই । কবিরাজ মহাঁশর বলিলেন যে, এত বড় একট" 
ধাঁড়। যে কংগ্রেস কাটিরণ উঠিরাছে, ইহাই পরম লাভ। ও পাড়ার 
বরাটে ছ্োড়াগুল! বলিতেছে, এমন ভাবে বাচিয়া থাকা অপেক্ষ' 
উহার মরণই ভাপ ছিল। কিঞর্জানি ভারা, তোমাদের এক এক 
ক্বনের এক এক'মত ! বলি মান্্রাঙ্দ কংগ্রেসে মাইতেছ ত? 


৬০০ 


হচ্চ্ন 


ভোমাদের পুলিশের নাকি অন্ধকার দেখিরা ভেয় ভ্র, তাই 
'ভাহার! অন্ধকারে তোমাদিগকে সঙ1 করিতে দিবে না। "আমি 
জিজ্ঞাস! করি, তাঁহাদের এত ভয়ের কারণটা কি? দুষ্ট ছেলেগুলে* 
নাকি অন্ধকারে পুলিশের লালপাগড়ি লক্ষ্য করির়া! টিল চুড়ির? 
থাকে । পুলিশ হর ত ভাবিয়াছেন, আজ্ত টিল ছুড়িল, কাপ 
হর আঠার ইঞ্চি ছুড়িবে, তারপর প্রশ্রয় পাইলে হর ত একেবারে 
জীবন্ত বোমা 1155 13010 1 আমি কিন্তু এ ভগ্নের কোঁনই 
কারণ দেখিনা । তৌমাঁদের কলিকাতার ছেলেদের সহিত পুলিশের 
একটা মধুর সম্পক হইয়াছে ; তাহারউ জগ্ত ছুই. একট! ছেলে 
একটু মধুর আলাপ-_-একটু পাড়াগেবে তাষাসা করিরা থাকে, 
ইহা ত হাসিয়! উড়াইর1 দিতে হ্য়। ইহার জন্ত কি এমন একটা 
কাণ্ড বাধাইতে হয়? পুলিশের সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি । 
লোকগুল রহন্তও বোঝে না। ইতি 

(১৫ই ভাদ্র সোমবার ১৩১৫ | 





তত 





(৯১৩) 
সম্পাদক ভারা, 
বাতাস কোন্‌ 'দক হইতে বহিতে আরম্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিতেছ কি? এবার এক নূতন ঘটনার আবিভাব 
হইয়'ছে। দুইজন কাল! আদমির হাতে একজন কালা আদ্মি 


/ 
ও 
ঠে 


মারা গিয়াছে * ব্যাপার ত এই অতি সামান্ত, কিন্ত এই সামান্ত 
ব্যাপার লইয়াই ষে কলিকাতার এংগ্লো-ই)গুয়ান “ভাঁরতবন্ধু” 
অথাং 56866917917 21701701210 01 11018 এবং প্রয়াগের 
পাইয়োনীরারের মধ্যে তরজার লড়াই বাধিয় উঠিল। সৌভাগোর 
বিষয় এই ষে, এই ছুইখানি সংবাদপত্র এক নগর হইতে, এমন কি 
এক প্রদেশ হইতেও প্রকাশিত হয় না। হইলে আর এক দফা 
রক্তপাতের সম্তাবন! ছিল। এখন এই ছুইখাঁনি সংবাঁদপত্রকে 
বাক্যব্যর করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে, কাছাকাছি থাকিলে বোধ 
হয় উভগ্নকেই গুলি বারুদ ব্যবহান করিতে হইত। 





কলিকাতার ইংলিশম্যান, ছ্েটসম্যান প্রভৃতি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান 
সংবাদপত্রসমূহ, নরেন্দ্র গোস্বাীর হত্যাকারিদ্বরকে কাপুরুষ, 
পিশাচ, পাপিষ্ঠ প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিলেন। কিন্ত 
প্রয়াগের কর্তীর তাহ! সহ হইল না, তিনি চটিয়া লাল হইলেন, 
বলিলেন “বাপুহে, তোমরা যে হত্যাকারিদ্বরকে কাপুরুষ ।বস্বাস" 
ঘাতক প্রভৃতি বলিতেছ, একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, তাহারা 





* আলিগুরের ষড়যন্ত্রের ষে মামলা হইতেছিল সেই মাঁমলার অন্যতম আসামী 
শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রলাল গোস্বামী এপ্র'ভার বা সরকারী সাক্ষী হইয়৷ যে সকল 
ব্ক্কির নাম করিয়াছিল, পুলিশ তাঁহাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়াছিল। এই 
নরেন্রানাথ কারাগারে অবস্থান.কালে ফ্ড়-যস্ত্রের মামলার অন্যতম আঁস!মী কানাই- 
লাল দত্তের হস্তে নিহত হয়।,হত্যাপরাধে কানাইলালের ও তাহার নহকারী বলিয়৷ 
সত্যেনাণ বনুর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। 


১০২, 


ব্বচন্ন 


সপ 


কি কাপুরুষতার কার্য্য করিয়াছে? কারাবাসের মধ্যে যাহারা 
বন্দুকের গুলিতে নরহত্যা করিতে পারে; তাহারা কি কাপুরুষ ? 
তাহার! ত জানিত যে,কারাগারের ভিতর কাহাকেও হত্যা করিলে 
তাহাদের পলায়নের কোন সম্ভাবনা -থাঁকিবে না, তাহাদিগকে হয় 
আত্মহত্যা করিতে হইবে, না হয় ত ফীসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে । 
যাহার। আপনাদের মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও নিজদলের একজন 
বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করিয়! অন্ত দশজনকে রক্ষা! করিতে চেষ্ট! 
করে, তাহারা কি কাপুরুষ? ইত্যার্দি ইত্যাদি । পাইওনীয়ার 
এরূপ আভাপসও দিয়াছেন যে, কালে এই ছুইজন বুবক বঙ্গদেশে 
দেবত! বলিয়া পুজিত হইবে। প্রয়াগবাসী চারি&আনার 
পাঁইওনীয়ার এই কথাগুলি নিতান্ত নরম সুরে বলেন নাই । 
প্র 
পাইওনীরারের কথা শুনিয়া কলিকাতার এক আনার ছ্েট্স- 
ম্যান একেবারে চটিয়! লাল হইয়াছেন। বাবাজীবন বলিরাছেন 
থে, “এই কথা যদি কোন কালা আদমীর কাগজে ছাপা হইত, 
আহা হইলে সেই কাগজের সম্পাদকের মাঁথ বাঁচান দাঁর হইত 
তাহার অনষ্টে বড়ই গুরুতর রাজদও লাভ হইত, কারণ পাইওনীয়ার 
যেসকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও প্রত্যক্ষভাবে নরহত্যার 
প্রশ্রর ও উৎসাহ প্রদান কর হুইঙ্বাছে । এখন যেরূপ দেশ কাল 
পড়িয়|ছে তাহাতে কি এমন কথা মুখে আনিতে আছে ? আমাদের 
শ্ভারতবন্ধু” ছেটপম্যান বলেন যে, নরেন্্ গোস্বামী যদি কোন 
অন্তার কাধ্য করিয়া থকে, তাহা! হইলে গবর্ণমেণ্টও অন্তায় 








৯০৩ 


স্বছ্বেন্ন 


করিয়াছেন। কারণ গবর্ণমেণ্ট ত সেই অন্তায় কার্যে প্রশ্রয় 
দিয়াছেন। পাইওনীয়ার যেষুক্তি দেখাইয়াছেন, সে যুক্তি আজ 
কলিকাতায় এই সভ্যতালোকোন্তীসিত বিংশ শতাব্দীর কোন ভ্- 
লোকের মুখে শোভা পার'না, অসত্য বর্বর সমাজে এরূপ ষক্তি 
পাঁটিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি । 
্ 

উর পক্ষের সার মর্দন ত এই, এখন আর একটা কৌতুকের 
কথা বলি। সেদিন কল্লিকাঁতার আপরাহ্িক এংগ্লে-ইপ্ডিয়ান 
সংবাদপত্র “এম্পারার” বলিরাছেন্গ ষে, নরেন্দ্র গোস্বামীর মৃত্যু সংবাদে 
বঙ্গদেশে আননের আত প্রবাহিত হইরাছিল, গৃঁহে গৃহে *জধ্বনি 
হইরাছিল, হরির লুট হইরাছিল, এমন কি অনেক বাঙ্গালীর গৃহ 
সন্ধ্যাকালে আলোকমালায় সঙ্ভিত হইয়াছিল । “এম্পায়ারের” 
শ্বেতাঙ্গ সংবাদদাতারা বর়োবৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়া- 
ছেন যে, এই মৃত্যু সংবাদে তাহারা-_অর্থাৎ বাঙ্গালীরা আদৌ 
দুঃখিত হয় নাই, কারণ বিশ্বসঘাতকের অনুরূপ দণ্ডই হইরাছে। 
অর্থাৎ এক কথায় বলিতে হুইলে এম্পারারের মতে নরেন 
গোস্বামীর মৃত্যুতে সমগ্র বাঙ্গালী দাতি অতিশর হৃষ্ট হইয়াছে । 


৯ সপ 
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১০৪ 


শব 





একবাক্যে এই পাপ কার্যের প্রতি এমন স্পষ্ট ভাষার দ্বণ! প্রকাশ 
করিতেছে যে, তাহা। শুনিলে প্ররাগের নীতিবাগীশ মহাশর়কেও কর্ণে 
অঙ্গুলি প্রদান করিতে হর | এখন প্রশ্ন "এই ষে, ্টেটুপমানের 
কথার মূল্য অধিক না এম্পায়ারের কথার মূল্য অধিক? বদি 
কাগজের মূল্য ধরিয়া কথার মূল্য স্থির করিতে হর, তাহ হইলে 
'ষ্পায়ার ও ই্টেট্সম্যানের কথার মুল্যের মধ্যে কিছুমাত্র ইত্র 
বিশেষ করিতে পারা যাঁয় না, কারণ উভরেই এক আনা এবং সে 
হিসাবে পাইওনীরারের কথার মূল্য ষ্টেটুদ্ম্যানের কথার মূ 
অপেক্ষা চারিগুণ অধিক, কেনন! পাইওনীত়ার চাঁরি আন! । 
. রর র 

এখন এম্পায়ারের কথা সত্য না ্টেটসম্যানের কথা সতা * 
উভয়েই বখন শ্বেতাঙ্গ, তখন শ্বীকার করিতেই হইবে উভরেই সত্য 
বাদী, কেন ন1 লর্ড কর্জজন স্পষ্টই বলিয়াছে “সাদা চামড়ার মিথ্যার 
আঁচ সহিতে পারে না, মিথ্যাটী কালা আদ্মিদিগেরই নিজস্ব 
সম্পত্তি।” কিন্তুউভয়ের কথা যখন সম্পূর্ণ বিন্বোধী, তখন ।নিশ্চয়ই 
ইহার ভিতর একটা কিছু গু রহন্ত নিহিত আছে; এখন 'একবার 


সেই রহস্ত ভেদ করিবার চেষ্টা কর! যাঁউক। 
৯ 











এম্পায়ার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা আনন্দিত হইপ্লাছে, 
এখানে আনন্দকারী যে কে, তাহার কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না, কিন্ত বুদ্ধিমান ্েটসম্যান এই খানে একটু চাপিয়া 
গিয়াছেন। ঘিনি “বাঙ্গালী” বাঁ “ভারতবাসী” না! বলিব! স্লিযা- 


৯০৫ 


আচ্জেন্র 





ছেন, ৭110191 [010110 0010800৮ অর্থাৎ ভারতীয় জন-সাধারণের 
অভিমত । এই “অভিমত” কাহাদের, যদি স্থির করিতে পাব! 
মার, তাহ? হইলে আর কোন গোলযোঁগই থাকে না । 


পৃথিবীর সকল সত্য ও উন্নত সমাজে, রাজাযশাসন কারধ্য থে 
অভিমত অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহাই জন-সাধারণের অভিমত 
বলির! পরিচিত হইয়া! থাকে & ভারতবর্ষ পূর্বে যাহাই থাকুক না 
কেন, এখন যে উন্নত ও সভ্য, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। সুতারাং এই ভারতবর্ষের শীসনপ্রণালী যাহাদের 
ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, তাহারাই ভারতের জনসাধারণ । সহবাস- 
সম্মতি আইন হইতে আরম্ভ করি! বঙ্গব্যবচ্ছেদ পর্য্যন্ত বাঁবতীর 
ব্যাপার মাহাদের অভিমত অন্থ্সারে সম্পন্ন হইতেছে, তাহারাই 
ভারতের জন-সাধারণ। তাহার! যে নরেন্্র গোস্বামীর হত্যা 
ব্যাপারে অশ্রাব্য ভাষার এই পৈশাচিক কাণ্ডের প্রতি দ্বণা প্রকাশ 
করিতেছে, তাহা ই্েটসম্যান ও ডেলিনিউজের উক্তি হইতে 
ইনঃপূর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে । সুতরাং ভারা, এখন বোধ হর 
বুঝিতে পারিরাছ যে, এম্পায়ারের কথাও সত্য, আর ই্েটপম্যননের 
কথাও সত্য । 








এখন আর একটি কথা বলিয়া বৃদ্ধ বিদার লইবে। 
পাইওনীরারকে নিরস্ত করিবার জন্ত ষ্টেট্সম্যান বিশেষ বিস্তাবন্তার 
পরিচর দিয়াছেন এবং পাইওনীয়ারের কথিত ছুইজন গ্রীকের নাম 








১০৬ 


-বঙ্ন্ন' 


উল্লেখ পূর্বক পাইওনীয়ারের প্রতিহীসিক অজ্ঞতার প্রতি কটাক্ষ- 
পত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। নিজের সর্বজ্ঞতা সপ্রমীণ করিবার 


জন্ত ছ্েটসম্যান বলিরাছেন £-- 
৪459 ৪ 00960006900 00 01511155ণ 005010)676 


050110065 (1) ৪10 ০£ ৪0:০%৩:5.৮ অর্থাত কোন সভ্য 
গবর্ণমেন্টই এপ্রভারের সহায়তা গ্রহণ করিতে অসন্মত হন ন!। 
যখন নরেক্্ গোস্বামী নিজের দলের শত্রু হইয়া ঘরের কথা বাহিরে 
প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহার করেক দিন পরে ফরাপী চনাননগরের 
একজন অভিজ্ঞ উকিলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কথার 
কথায় বলিলেন, “নরেন্ত্র গোস্বামী কলিকাতাতে এপ্রভার হইলেও 
চননননগরে নিষ্কৃতি পাইবে নী । সেখানে মেররের বাটাতে বোমা 
নিক্ষেপের অপরাধে তাহাকে দণ্ড পাইতে হইবে ।”  শুনির আমি 
বলিলাম “সেখানে যদি নরেন্ত্নাথ এপ্রভার হয় ?” ফরামী উকিল 
বলিলেন “রানী আইনে এপ্রভার হইবার ব্যবস্থা নাই, ফরাসী 
বিচারালরে আসামী সকল অবস্থাতেই আসামী। তাহাকে প্রলো- 
ভনে মুগ্ধ করিরা তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিবার 
প্রথাকে ফরাসীরা ঘ্বণা করে ।” যদি ফরাসী উকিলের কথা সন্ম 
হর, তাহা হইলে ই্েট্দ্য্যানকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, 
ফরালী গবর্ণমেণ্ট ০$11159৫ অর্থাৎ সুদভা; নহে। এখন বল 
দেখি ই্রেটসম্যানের সর্বজ্ঞতা অধিক, না পাইওনীরারের 
ইত্তিহাসের জ্ঞান অধিক? ইতি 
২২শে ভাদ্র সোমবার ১৩১৫ । 


১০৭ 


(২৪) 

সম্পীদক ভায়া, 

লিখিব কি, কলম ধরিতে তন হয় 18 মেদিনীপুরের ব্যাপার « 
দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। এতদিন মেদিনীপুরের 
বিবরণ পাঠ করিতে করিতে এক একবার মনে হইত যে, এগুলা 
ভললোককে ধরিয়া পুলিশ যে, টাঙ্াটানি করিতেছে, এই টানাটানি 
হইতে হয় ত ভাহারা নিষ্কৃতি পাইবে । পুলিশ যত লোককে ধরে, 
তত লোক মরে.না। এই দেখ না, অশ্বিকানগরের ;রাজ! রাইচরণ 
ধবল দেবকে ধরিয়। পুলিশ বিলক্ষণ টানাটানি করিল, কিন্তু ধরিয়া 
রাখিতে পারিল না। নরেন্দ্র গোম্বামীর কথার উপর নির্ভর 
করির1 পুলিশ যে জাল পাতিয়াছিল, রাজ রাইচরণ সে জাল 
ছিড়িস্তা, ঘরের হেলে ঘরে ফিরিয়া গেলেন। পুলিশ যখন দেখিল 





*. যে সময় কলিকাতীতে মাণিকতলার যড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ , হইয়া পড়াতে 
বন্থ শিক্ষিত যুবক আলিপুরের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিছু পরেই, 
অর্থাৎ আলিপুরের বোমীর মামলা! শেষ হইবার পূর্বেই ম্দিনীপুরের পুলিশ তথ'থ 
একটা যড়ঘন্ত্ে লিপ্ত বলিয়া স্থানীর বছ্‌ সন্্রান্ত ব্যক্তিকে, এমন কি 'নাঁড়াজে'লের 
রাজা নরেললাল খান বাহাদুর পর্যন্ত গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে নিঙ্ষেঁপি করে। 
পরে রাজা বাহীছুর এবং অধিকাংশ আসামীই সম্পূর্ণ নিরপরাধ সপ্রমণ হইয়া মুদ্ি 
লাভ করেন। 


১০৮ 


বচিন্ন 


যে, হালে আর পাঁনি পাওরা যায় না, তখন মানে মানে রাজাকে 
ছাড়ি! দিল । 
রং 
কিন্কু মেদিনীপুরের কাণ্ডে আমার মু$ থুরির়া গিয়াছে । 
ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরং বলিয়াছেন যে, পুলিশ যে ষড়যন্ত্র আবিষ্ধাপ 
করিরাছে, 'তাহা সত্যসত্যই ষড়যন্ত্র, খেলাধরের রড়যন্ত্র নহে । সত্য 
সত্যই মেদিনীপুরের লোকে তথার এক বিরাট ইঙ্গমেধ যজ্ঞ করিবার 
'মারোজন করিরাছিল। মেদিনীপুরের হেলে, পুয়ে, চিতি, বোঁড়া 
প্যান্ত সেই যজ্ঞাগ্সিতে দগ্ধ হইত, স্বরং বাস্থকি ওয়েষ্টন সাহেব 9 
পরিত্রাণ পাইতেন না । তীাহাকেও মেদিনীপুরের ইঙ্গমেধ যঙ্গে 
মাম্্জীবন আছুতি দিতে হইত। এই আফষোঁজন সহসা হর নাই ; 
ম্যাজিষ্টেট সাহেব বলিরাছেন যে, গত ডিফ্ম্বের মাস'হইতেই খত্তবিক- 
গণ মজ্ঞের জন্য কুশ সমিধ প্রস্থতি সংগ্রহ করিতেছিল। কিন্তু 
বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিবে ? যাহার] ইঙ্গমেধ যঙ্ছের আনে! 
জন করিতেছিল, তাহারাই এখন সেই যজ্ঞাগ্সিতে দগ্ধ হইতেছে । 
মেদিনীপুরের বিগ্রববাদীরা ভক্লৌচনের মত সমরক্ষেত্রে অনতীণ 
হই] অবশেষে নিজের দৃষ্টিতে নিজেরাই ভন্মীভূত হইতেছে | 
রর 
মেদিনীপুরেই যে এই ইঙ্গমেধ যজ্ঞের আরোজন হইরাছিল, 
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহ; 
স্বীকার করিক্কাছেন। সুতরাং তোমার আমার তাহ! অস্বীকার 
করিবার কোন কারণ নাই। যাহারা এই যজ্ঞের .আয়োজন 





১০৯১ 


হ্বত্বেন্ল 





করিগ্লাছিল, তাহাদের প্রধান লক্ষ্টীভূত বলিয়া মিঃ ওরেষ্টন খোস- 
মেজাজে ও বহাল-তবিয়তে এই কথা বলিয়াছেন। ইহাতেও যদি 
তোমার অথবা তোমার পাঠকগণের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় 
হয়, তাহা হইলে সেই সন্দেহকে যে রাজদ্রোহ বলিয়া সপ্রমাণ 
করা যাইতে পারে, এ কথ! মনে রাখিও। রাজপুরুষগণের বিশে- 
ষতঃ পুলিশের কথায় অবাধে বিশ্বাস স্থাপন কর! রাজভক্তি প্রকাশের 
অন্ততম লক্ষণ। | 





শপ 

সে দিন প্রয়াগের পাইওনীক্কার ছ্ডায়াও এই কথ বলিরাছেন। 
পাইওনীয়ার সে দিন প্রীমান কানাইলাল দন্ত ও সত্যেন্্নাথ বস্থুর 
কার্যের অনুকূল সমালোচন1 করিয়! একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া- 
ছিল, আর তোমরা অমনি আক্ষাশের চাদ পাইলে । মনে 
করিলে পাইওনীয়ার তোমাদের একজন গুভানুধ্যারী মুরুব্বী । কিন্ত 
তাহার পর প্রয়াগী ভারার কাওট1 দেখিলে ত? বাঙ্গালীর। পুলিশের 
কথাকে অন্রান্ত বেরবাক্য বলিয়া মনে করে না, সেইজন্ত 
পাইওনীয়ার চটিয়। লাল হইয়াছেন। পাইওনীয়ারের কথার 
ভাবটা এইরূপ ঘে পুলিশ যখন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন অভিযোগ উপস্থাপিত করে, তখন 
সকলেরই মনে কর কর্তব্য যে, অভিধুক্ত ব্যক্তি বাস্তবিকই 
অপরাধী, তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্ত উকিল ব্যারিষ্টারগণ যে স্কণ 
কথা বলেন, তাহা সর্ব্বব মিথ্যা, এবং এই কারুণে পুলিশের দ্বারা 
অভিযুক্ত হইয়া যদি কেহ আপনার নির্দোষতাঁ সপ্রমাণ করিবার 


১১০ 


চন্দ 


জন্য অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সেই ধৃষ্টতা কিছুতেই ক্ষমাযোগ্য 
নছে। যে পাইওনীয়ার তোমাদের এরূপ হিতাকাজ্ষী, তোমরা 
মধ্যে মধ্যে তাহাকে গালি দাও, ইহা অপেক্ষা অক্ৃতজ্ঞতা আর কি 
হইতে পারে? 





এই নিরবলম্থ ঠাকুরের ওরফে যতীন্্র বাড়য্যের কথাটা ভাবির 
দেখ দেখি। পুলিশ যখন আমাদের নিরবলগ্ব ঠাকুরকে মাণিক- 
তলায় বোমাবিভ্রাটের একজন পাও। বলিয়া গ্রেপ্তার করিক্না বর্ধমান 
হইতে কলিকাতায় রপ্তানি করিল, তখন নিশ্চয়ই সন্যানী ঠাকুরের 
বিরুদ্ধে ভাহার! যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিল। তাহারা যে নরেন 
গোস্বামীর এদ্দেহারের উপর নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে 
গ্রেপ্তার করে নাই, এ কথা অবস্ত ্বীকাধ্য। কারণ মেদিনীপুরের 
বাহ্থকি বলিয়াছেন যে, কোন আসামীর এজেহারের উপর নিভর 
করি] কাহাকেও গ্রেপ্তার কর হইতেছে না, এমন কি যে সকল 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভদ্রসস্তানদিগকে গ্রেপ্তার করা 
হইতেছে, তাহার তুলনায় এপ্রভারের এজেহারকে নগণ্য প্রমাণ 
বলিতে পার! যার । সুতরাং নিরবলঘ্ঘ ঠাকুরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট 
প্রমাণ ছিল। ঝ্কিন্ত সেই সকল অকাট্য প্রমাণ সত্বেও কি সন্স্যালী 
টাকুরকে ছাড়িয় দেওয়া ম্যাজিস্রেটের ভাল হইয়াছে? ইহাতে যে 
লোকে পুলিশের উপর সন্দেহ করিবে) মেদিনীপুরের ভাগ্যবিধাা 
ওয়েষ্টনের উক্তি বিফল হইবে, ইহা কি কেহ ভাবিয়াছ ? 


পপ 











১১১ 


৮ 


হত্কেন্ল 


এখন লোকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিতে পারে যে, নিরবণস্ব 
গাকুরের বেলা পুলিশ যেমন কোন অবলম্বন পাইলন!, সেইরূপ অন্ত 
ঢই চারিজন আগামীর বেলাও যে তাহারা নিরবলম্ব হইয়া ন! 
পড়িবে, তাহা কে বলিতে পারে £ ধর, এই রাজ। রাইচরণ। 
এইরূপ ছুই একজন আসামী সন্ভবতঃ পুলিশের জাল ছিড়িবে। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রীমৎ নিরবলম্ব স্বামী না হয় সন্ন্যাসী 
ঠাহার পক্ষে অট্টালিকা ও কারাগার, রাজধানী ও মহারণ্য সকলঈ 
মমান। তাহার পক্ষে ন! হয় রাজভোগ ও কারাগারের কদ এক 
হইতে পারে; কিন্ক পরে যে সকজ আসামী নির্দোষ বলির প্রন্তি- 
পন্ন হইবে তাহাদিগকে এখন হইস্বে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্ত 
বাধ্য করা হইতেছে কোন্‌ যুক্তি অনুসারে ? এই চাঁরুচন্দ্রের 
কথাই ধর না কেন; বেচারা ফ্যাজিস্ট্রেটেকে বলিল যে, কারাগারে 
তাহাকে একটা সঙ্কীর্ণ কক্ষে একাকী "থাকিতে আর যংপরোনাস্তি 
কদধা খাগ্য গ্রহণে বাধ্য কর! হইয়াছে । যদি পরে চারুচন্ধ 
নিরপরাধ বলিয়া অব্যাহতি লাভ করে, তাহা হুইলে কোন্‌ 
অপ্রাপে সে বেচারাকে এই তিন চারি মাস নির্জন কারাবাস দণ্ডে 
দ্ডিত করা হইল, কর্তৃপক্ষ তাহার কোন ষুক্তিবুক্ত সরল উত্তর দিতে 
পারেন? আমাদের স্লবুদ্ধতে আমরা ত 'এইরূপ বুঝি মে, 
. বতক্ষণ কোন বিচারক কোন অভিধুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী না 
বলিতেছেন, ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত সেই ব্যন্ভিকে নিরপরাধ বলির। মনে 





+ চন্দননগর ডুপ্লেক্স কলেজের সহকারী অধাক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ রাঁয় বোমার 
দাদলার একজন আসামী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নিরপরাধ বলিয়! সম্মানে 
অব্যাহতি লীভ করেন। . 

১১২ 


শ্রচ্ন 


মনে কর] মন্ুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য। গুনিতে পাই, আমাদের রাজার 
আইনেও নাকি এই কথা বলে। তবে তোমরা বলিতে পার ষে, 
আইনের কথা ও আইনের মর্ধ্যাদারক্ষাকারী রাজপুরুষগণের 
কথা যেএক হুইতেই হইবে, এরূপ কিছু লেখাপড়া নাই । যদি 
“ওরৈষ্টন পাইওনীয়ার এও কোম্পানীর” কথ| শিরোধারধ্য কর, তবে 
সকল গোঁলযোগই মিটিয়] যার-_-কেন না, একের মতে পুলিশ 
বিনাপ্রমাণে কাহাকেও গ্রেপ্তার করে না এবং অপরের মতে 
পৃণিশ্র কথায় অবিশ্বান করা মহাপাপ! স্তরাং পুলিশ যখন 
কাহাকেও অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করে, তখন সে নিশ্চয়ই 
অপরাধী এবং যখন সে অপরাধী, তখন তাহার দগুভোগ কর! 
কন্তব্য। প্রথমে ত এই ব্যবস্থাই চলুক--বিচারের কথা পরে 
হইবে । ইতি-- 
'৩১শে ভাদ্র খুধবার ১৩১৫ । 





(৯৫৮) 
সম্পাদক ভারা, 


বৃদ্ধের বচনে দেঁখিতেছি কোন কাজই হইতেছে না,*বচনগুলি 
নিপ্তান্তই বাজে খরচ হুইপ যাইতেছে । 


সপ পাপী 


১১৩ 


স্বন্জোন্ল 


তোমরা যদি সকলে বৃদ্ধের বচন শুনিতে এবং সেই মন 
কার্প করিতে, তাহা! হইলে কি চারিদিকে এই সকল গোলমাল 
বাধিরা উঠে, না তোমাদিগকে প্রতিদ্দিন অশান্তির সংবাদ প্রদান 
করিতে হয়? আমি বুড়ামান্ষ বলিয়া তোমরা আমার কথার 
কর্ণপাত করিলে না, এখন দেখ দেখি, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, 
পাঞ্চাল, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি সকল স্থানেই গোল বাধিয় উঠিল । 

তোমাদের ভায়া সকলই ভাড়াতাঁড়ি, সকলই বাড়াবাড়ি; 
তোমরা ধীর স্থির ভাবে কিছুই 'করিতে পার নাঁ। তোমাদের 
হয়ত মনে হয়, এক রা্রিতেই £ভারতবর্ষ স্বাধীন হুই্ছে পারে ; 
নিদ্রাভঙ্গের পরই কোমরা দেখিষ্টে চাও যে, তোমাদের “স্বরাজ? 
লাভ হইয়াছে । দেশের উন্নত্তি কি এক দিনের কাক্জ, না এক 
বংসরের কাজ ? 





নিন 

তোমরা এক চোটে, একেবারে সকল বিষরে হাত দিয়া 
বসিয়াছ; তোমরা দেশের শিল্প-বাঁণিজ্যের উন্নতি করিবার জন্য 
স্বদেশী ও বয়কট করিলে, ভাল কথা । খাঁটি (170765:) 
স্বদেশীই হও, আর মেকি ্বদেশীই হও, এ স্বদেশীটাই প্রাণপণে 
ধরির়] থাক ; যত দিন দেশের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি না হয়, যত দিন বস্ত্রে 
জন্ত, কাহারও মুখের দিকে চাহিতে না হয়, ততদিন অনন্তমন।, 
অনন্তকন্ধমা হইয়! “স্বদেশীর” সেবা কর। কিন্তু--তোমাদের তাহা 
সহিল না, ভৌমারা৷ যে এক দমেই ভারত উদ্ধার করিতে চাও। 


১১৪ 


বচ্ুন 





হাহার ফলে এক দল গেল কংগ্রেস ভাঙতে, এক দল গেল বোমা 
গড়িতে, এক দল গেল মান্গুয খুন করিতে, এক দল গেল শ্বিরাজ 
লাঁভ করিতে; তাহার ফল এই হইল যে, এখন তোমাদের প্রির 
স্বদেশী পর্য্যন্ত ভরের কারণ হইয়া ঠাড়াইয়াছে। 


টি ০ 





“তোমারা” বলিয়া কথা বলিতেছি, ইহাতে রাগ করিও না। 
আমি জানি, “হিতবাদীর” তোমর! “স্বদেশী” ব্যতীত আর কিছু 
প্রচার কর নাই। তোমাদের “হিতবাদীই” বলিয়াছেন ষে, দেশের 
দর্গতি দূর করিবার জন্ত, দেশের কল্যাণের জন্ত, একমাত্র "স্বদেশী 
কেই আমরা অবলম্বন করিক়াছি। কিন্তু “তোমরা” এক দল 
ধলিলে কি হয়, চারিদিকে যে নান! দল, নানা মুনির নানা মত। 
এই নান! মতের ফেরে পড়িরা এখন কি হইতেছে দেখিতেছ। 
ঘাক সে কথা, গতন্ত শোৌচনা নাস্তি। এখন আমি বলি কি, 
তোমর! অন্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়! কেবল “ম্বদেণী”কেই মুক্তির অন্ত 
বলির! ঢাপিরা ধর, অন্ত কোন গণ্ডগোলের মধ্যে যাইও ন । 
তাহাতে এখন ফল হইবে না, হইতে পারে না। যাহাতে দেশের 
নষ্ট শিল্পের পুৰরুদ্ধার হয়, যাহাতে দেশের দ্ঃখী দরিদ্র ছুই বেল! 
পেট ভরিরা অন্ন পার, যাহাতে দেশের লঙ্গীশ্রী ফিরিয়া আসে, 
তাহারই চেষ্টা কর। 





রি 

এখন তৌমকে ছুই. চারিটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। মধ্যে 

এক দিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলাম যে, নৃতন “জাতীয় 
/ 





১৯৫ 


! ন্ক্ষেন্ল 





ধনভাগারের” অধ্যক্ষ মহাশয়ের! একটা সতা করিয়া! তাহাদের 
নিকট গচ্ছিত টাকাগুলির কি করিতে হইরে, তাহার ব্যবস্থা 
করিবেন । বোধ হয়, তাহার পর সভ! হ্ইক্াছিল; কিন্তু তোমরা 
সে সম্বন্ধে একটি কথাও বল নাই। তোমর! থে জান না_তাহা 
কেমন করিয়া বলিব ? বোধ হর জানিয়া শুনিয়াও সে সংবাদট1 দাও 
নাই। এ কাজটা কি ভাল হইক্লাছে ? যখন এ চাদা আদার কর! 
হুর, তখন ভায়া, তোমরাও ত কম্ম চিৎকার কর নাই, তখন ভিক্ষা- 
পাত্র হস্তে তোমরাও দ্বারে দ্বারে ঘুবিয়া! বেড়াইয়াছ। এখন সেই 
ভিক্ষালন্ধ অর্থের কি সধ্যবহার ছ&ইইতেছে, এবং ভবিষ্যতেই বা কি 
হইবে, তাহার কথা বলিতে চাঁহ না কেন? আমি বুড়া মানুষ, 
এ কথাট। অনেকবার তোমাদিস্বকে বলিয়াছি, 'এ সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রদান করিতেও ছাড়ি নাই। কিন্ত তৌমর! বড়মানু, তাই বুঝি 
আমাদের কথায় ঘে কিছু সার আছে তাহ! তোমরা মনে করিতে 


পার না। 





শপ 


রাজনীতির কথা এবারে থাকুক । একটু সাহিতা চচ্চা কর" 
মাক । দেখ, বিগত বৎসরে খন কাশীমবাজারের মহারাঙ্ত শ্রীযুক্ত 
মণীন্তরন্্র নন্দী বাহীছুরের যত্তে, চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে তাঁহার রাজ- 
ধানীতে “সাঁহিত্য-সম্মিলনের” অধিবেশন হয়, সে সমর সংবাদ- 
পত্রে পাঠ করিলাম যে, আগামী বৎসরের “সাহিত্য-সম্মিলন” 
রাজসাহ।তে হুইবে, নাটোরের শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর সকলকে 
নিমন্্ণ করিয্ষাছিলেন। তোমাদের সে «আগামী বংসর” যে. 
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শবন্ন 





বিগত” বৎসরে পরিণত হুইবার যোগাড় হুইল, কিন্তু “সাহিতা- 

সন্সিলনেরস্ত কোম কথাই শুনিতে পাই না । রাজসাহী জেলাতে 

নাকি খুব নামওয়ালা সাহিতযরথী সকল আছেন, তাহার উপর স্বয়ং 
নাটোরের মহারাজ নিমন্ত্রকারী, তবুও কথাটা চাপা পড়িয়া 
যাইতেছে কেন? একজন বন্ধু বলিতেছিলেন যে, লাট হেয়ারের 
রাজ্যে নাকি আঠার মার্সে বংসর ! তাহা! হইলে এখনও মেয়াদ 
ফুরায় নাই । 





৫ 

তোমরা যদি রাগ না কর, তাহা হইলে আর একটা রহশ্ের 
কথা বলি। গত পুর্ণিমা উপলক্ষে কলিকাতার গঙ্গান্নান করিতে 
গিরাছিলাম। সেই সময় একজন সাহিত্য সেবকের গৃহে অতিথি 
হই্লাছিলাম। গঙ্গান্নান, মা কালীদর্শন প্রভৃতি শেষ হইলে 
অপরাহ্থকালে সাহিত্য-সেবক মহাশয় বলিলেন ধে, সে দিন শাহা- 
দের “পূর্ণিমামিলন”। আমাকে তাহার সঙ্গী হইবার জন্ত অনুরোধ 
করিলেন । আমরা পাড়াগেঁয়ে মান্গষ, সহরের নিমন্থণ আমন্ত্রণের বড় 
ধার ধারি না । যেখানে ভাল কাজ হুইতেছে,সেখানে বিনা নিমন্ণেও 
গমন করিতে দ্বিধা বোধ হয় না। বিশেষতঃ এটা ত কলিকাতা" 
বাসী ও প্রবাসা সাহিত্য-সেবকগণের পবিত্র সক্ষিলন ; এখানে গমন 
করিয়া ছুইটা সাহিত্যের কথা, ছুইটা জ্ঞীনের কথা, শুনিবার 
প্রলোত্তন সংবরণ কর! আমার মত পরীগ্রামবাসীর পক্ষে একেবারেই 
অঙম্ভব। তাই তোমাদের পুর্ণিমা-সন্মিলনে গমন করিয়াছিলাম। 
কিন্ত প্রায় দেড় ঘণ্ট1 অবস্থান করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না যে, 
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স্বত্ছেন্ল 


সেটা সাহিত্য-সম্মিলন, না, নাচ-গানের মজজলিন্। বড় বড় 
সাহিত্যরথী মহাশয়গণ তাহাদেরই মত উচ্চ দরের লোকের সহিত 
হান্ত পরিহাস করিভেছেন, বাজে গল্প করিতেছেন, ছোট ছোট 
নবীন সেবকগণ এক পার্থে চুপ করিয়া বসির1 আছেন। এতগুলি 
সাহিত্য-সেবক একত্র মিলিত হইর1। যে এমন ভাঁবে সমর নষ্ট 
করিতে পারেন, সে বিশ্বাস আমীর ছিল ন!। মাসের মধ্যে একদিন 
এই পবিত্র সম্মিলন ; এ সময় ফি পরম্পর আলাপ পরিচয়, সাহিত্য 
সম্বন্ধে নূতন কথা, পুরাতন কথার আলোচন! প্রভৃতি হর, তাহ" 
হইলেই শোভন হয়। কিন্তু টাদিকে ত কাহারও আগ্রহ দেখি. 
লাম না । মনে হইল, বাহির হইতেই তোমরা বেশ, সংবাদপত্রে 
তোমাদের সভাসমিতির কাধ্যবিধরণ পাঠ করাই ভাল ৷ সে দিন 
বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম, তাই; কথাটা তোমাদের মারফৎ সাহি-- 
দরবারে পেশ করিলাম । ইত্তি_ 
€ই জ্বিন সৌমবার ১৩১৫ । 


পপ লা 








(৯২২৬৬) 
সম্পাদক ভায়া, 


৬পৃজা আসিয়াছে বলির শুনিতেছি। কিন্ত পুজার ত কিছুই 
দেখিতে পাইতেছি না । আমরাই ন' হন্প বুড়া হইক্াছি, আমাদেরই 
না হয় আমোদ, আনন্দ ফুরাইয়াছে, আমরাই না হয় ভবপারের 


১১৮ 


ববভ্ন্ন 





তরণার জন্ত খেয়াঘাটে বসিয়া আছি; কিন্তু মা যঠীর কৃপায় দেশে ত 
ছেলেপিগেও অনেক দেখি । ভারাও কি বুড়া হইয়াছে? 





সস 

ভারা, সে দিন আর নাই। সে প্রাভরা আনন্দ নাই, সে 
গাঁপভরা হাসি নাই, সে দেশভর প্রীতি নাই। কেন নাই? তুমি 
পলিবে, পে গোলাভরা ধান নাই, সে পুকুরতরা মাছ নাউ, 
সে গোয়ালভর| গাভী নাই; হাঁমির ফোয়ারা তাই শুকাহীরা 
গিরাছে, আননের বাঞ্জার তাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পুজার আমোদ 
তাই অন্তহিত হইঘাঁছে। 








ক 
কেন এমন হইল? “মুজলা', সুফল শন্তশ্তামল।” বঙ্গভূমি: এমন 
হইল কেন? কাহার দোষে এ সকল চলিয়া! গেল? সে দিন 
এক জন অকাল-বৃদ্ধ বলিতেছিলেন, দোষ আদৃষ্টের ৷ ব্যম্, উহার 
পর আর কথা নাই । হাঁতের কাছে অ্ুষ্ট বেচারি আছে, যত 
বোঝা তাহার স্বন্ধে চাপাইয় বেশ স্বচ্ছন্দ নিদ্রা যাইবার সুবিধা। 
“অনুষ্টে নাই আমি কি করিব?” এমন সুন্দর বথা আর নাই। 
“অনু স্প্রস্গ হউক আবার সব ফিরিয়া আসিবে ।” তবে 
আর কি, পুষ্টের দিকে হা করিয়া চাহিয়া নিশ্টেষ্ট জড়জীবন যাঁপন 
কর, আর উচ্ছন্ন যাও । | 








কউ 


দেখ ভারা অনৃষ্টবাদের দিন ফুরাইদ্বাছে। অমন জড়ভরতের 
মত বসির থাকিলে চলিবে না, এ কথা কেহ কেহ বুঝিয়াছে, তাই 
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হক্ছেন্ন 


একটা সাড়া পাওয়া যাইতেছে । তোমরা গোল করিও ন!। 
চারিদিকে একটু চাহিয়! দেখ, বাঙ্গালীর হৃদয়ে আর একটা 
শক্তি জাগিতে, আরম্ভ করিয়াছে । এ শক্তিতে অবহেলা করিও 
না--এ পুরুদ্রারকে তুচ্ছ করিও না, ইহাকে মারিয়া! ফেলিবার 
জন্ত চেষ্টা করিও না। বুড়ার কথ! শোন, তোমর! এ অদুষ্ট 
নামক অপদেবতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই 'ধনধান্ত-স্থখ- 
সম্পদ সমস্ত হারাইয়াছ। এখন'যদি একটু শুভ দিনের আগমন- 
বার্তা পাইয়াছ, তাহার সংবর্ধধা। কর। ছুই চার বংসর পরে 
দেখিবে, গোলায় ধান আসিস্টব, গোয়াধে গাই আসিবে, 
পুকুরে মাছ আসিবে । " | 





-ী্গীশীশ্টী 


একটা কথা জানিয়া রাখ, এখন পুজা হয় না, এখন মা অন্ধ- 
ূর্ণা পুজা গ্রহণ করিবার জন্য বাঙ্গালা*দেশে আগমন করেন না। 
এখন যা দেখ ও কিছুই নহে। পুড্রার আয়োজন কেহ করে না, . 
মাকে ভক্তি ভাবে কেহু ডাকে না, শুধু বৎসরান্তে একটা বুথ! 
আড়ম্বর করে, একটা তামাস। করে। বাঙ্গালাদেশে ছর্গোৎসব 
অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অনেক দিন মাএ দেশে 
আসেন নাই। ভোমরা! শুধু বৃথা একট! ব্যাপার কর। জিজ্ঞীসা 
করি, দেশে এই যে ত্রিশকোটা বাঙ্গালী আছে, ইহার মধ্যে 
কয় জন মায়ের পুজার জন্ত আয়োজন করিয়াছে? কয় জন 
শক্তিলাভের অন্ত সাধন করিয়াছে? সাধন৷ করিবে না, পৃজার 
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্বচ্ন্ন 





আয়োজন করিবে না, মহাশক্তির আবাহন করিবার জন্ত ফোগ্যতা 
লাভের চেষ্টা করিবে না, মা আসিবেন কেন? 


০ 





“্ধনং দেহি বিস্তাং দেহি” বলিলেই ধন আসে না, বিগ্ালাভ 
হয়না। সাধনা করিতে হয়। বল দেখি সাধনা করিয়াছ কি? 
ধনলাভের জন্য, বিদ্তালাভের জন্য, প্রকৃত সাধনা করিয়াছ কি? 
দেশের ভুর্গতিনাশের জন্ত চেষ্টা করিয়াছ ।কি? ঘাহারা চেষ্টা 
করিয়াছে, তাহাদের কামনা সফল হইয়াছে । তিন বৎসরের 
অধিককাল “বন্দে মাতরম্, বলিয়! প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছ, বল 
দেখি ধনাগমের জন্য, দেশের ছুর্গতিনাশের জন্য, ছুঃখ দারিড্রয 
লাঘবের জন্য কতটুকু চেষ্টা করিয়াছ ? বিদেশী বন্ধ পরিধান 
করিব ন| বলির! প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিন্তু দেশী বস্ত্র সংগ্রহের জন্ত কি 
করিয়াছ! এ এক গঞ্গাতীরে “বঙ্গলঙ্ষমী-কটনমিল* ব্যতীত তোমরা 
আর কি করিয়াছ? দেশের জনসাধারণ যে দরিদ্র, তাহা জানি, 
কিন্ত ধনকুবেররা ত আছেন, কোম্পানীর কাগজ ত অনেকের ঘরে 
আছে; কৈ ? জেলায় জেলায় এক একট" কাপড়ের কল স্থাপনের 
জন্ট স্থুলোদর ধনীর লৌহ সিন্দুকের ঘার ত উদযাটিত হইল না? 
এখনও-ত দেখি কাগজের তাড়া লইয়া অনেকেই বেঙ্গল ব্যাক্ষে 
ধাইয়া থাকেন। ইহার নাম সাধনা নহে, ইহাতে সিদ্ধিলাভ 
হয় না। ইহাতে শক্তর উপাসনা হয় 'না। 





বন্ধে 





ভায়া, একটা ব্যাপার দেখিরা বড়ই মন্দ্রাহত হইতেছি। স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া আমর! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
তাহা প্রতিপালন করিবার জন্ত অনেকেরই আগ্রহ আছে। কিন্তু, 
স্বদেশী দ্রব্য কৈ? কলিকাতার বাজারে দেখি, শুধু স্বদেশী 
সাবান, স্বদেণী এসেন্স, আর স্বদেশী গন্ধতৈল, স্বদেশী বিলাস 
দ্রব্যেরই ছড়াছড়ি ; কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, ধাহার! হাজার হাজার 
টাক? খরচ করিয়া এই স্বদেশী সাবান, স্বদেশী এসেন্স, স্বদেশী 
সিগারেট,স্বদেশী মাথামুণ্ডের কারখানা স্থাপনকরিরা আপনার! ভারি 
স্বদেশী বলির! আনন্দে উৎফুরর হইত্ছেন, তাহার! কি এ টাকার 
বার] দেশী চিনির কারখানা করিতে গ্লারিতেন না? দেশী কাপড়ের 
কপ করিতে পারিতেন না? দেঁণী লবণের ব্যবসার আরম 
করিতে পারিতেন না? 'বিলাস দ্রবোর কি এতই প্রারোজন 
হইরাছে ? আট টাক! মণ চাউলের বাজারে এত সাবান, এসেন্স, 
গন্ধতৈলের ব্যবস্থা কেন? জিজ্ঞাসা করি কর জন গর-আবাদি জমিতে 
ধানের চাষের ব্যবস্থা করিরাছেন, কয় জন ইক্ষুর চাষ করিয়াছেন, 
করজন তুলার চাষের আয়োজন করিয়াছেন ? তোমাদের খবরের 
কাগজের বিজ্ঞীপনগুলি একবার পড়িয়া দেখিও ; দেখিবে, শুধু 
বিলাস দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, আর তাহার সহচর ধাতুদৌর্র্বল্যের 
গষধের বিজ্ঞাপন । ছিঃ! ইতি-- 


১৩ই আশ্বিনখ্যঙ্গলবার ১৩১৫ 


(৯৯) 


সম্পাঁদক ভায়া, 
রদ্ধের ৬বিজয়ার আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ গ্রহণ কর। মাণীর্র্ান 
করি তোমাদের ধন্মে মতি হউক! 





০৪৫ 
ভায়া, এবার পুজাটা! যে কোন্‌ দিক দির! গেল, হাহা বুঝিতে 
পার্রিলাম না। আমি বুড়া বলিয়াই যে বুঝি নাই তাহ! নহে 
আনেক অগ্পবয়স্ক ছেলেদের মুখেও এই কথাই শুনিতেছি। 
সপ 
পূজার পূর্বে কলিকাতা বরাজধানীতে যে প্রকার খানাতবাসের 
ব্যবস্থ। দেখিরাছিলাম, তাহাতে মনে হইনাছিল, এবার হর 
মা দর্গাকে পর্যন্ত অস্ত্র আইনের গোলে পড়িতে হইবে । ঘরে 
সামান্ত একখানি কুক্রি থাকিলে আর রক্ষ। নাই, আর মা দুর্না 
নশ-প্রহরণ-ধারিণী, কিন্তু মা ছুর্গার সৌভাগ্য যে, পুজার সমর 
তোমাদের পুলিশ কমিশনার হালিডে বাহাদুর সিমলায় ব্ড় লাটের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাই মা দর্গী পুলিশের হাত 
হইতে পরিত্রাপ লাভ করিয়। কোন প্রকারে পর্বতাবামে ফিরির! 
গিরাছেন। ূ 














পপ আপ পু 
মেদিনীপুরের ভদ্রলোকের ছেলেগুলা, বিচারপতি মাননীর 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কপার এবার পুজা! দেখিতে 


১২৩ 


আন্হেন্ল 


পাইয়াছেন। যে রকম গতিক দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভদ্রলোক- 
দিগকে হাত্জতে পচিতে হইত । যাহা হউক আপাততঃ কয়েক 
দিনের জন্য যে দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়াছে ; ইহাই পরম আনন্দের বিধ্য়। 
চারিদিকে কিন্তু জনরব যে, যে দিন মেদিনীপুরের বিচার 'আরশ্থ 
হইবে, সেই দিনই পুনরায় সকলকে হাঁজতে' প্রেরণ করা হুইবে। 
যে দিন সময় পড়িয়াছে, তাঁহাক্ুত কিছুই অসম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না। | 





শুনিতেছি, এবার নাকি মান্দ্রাজে ? কংগ্রেস বসিবে ? এটা কি 
সেট সাবেক কংগ্রেস না৷ প্রয়াগা কংক্রটো ? যদি সাবেক কংগ্রেস 
হর, তাহা হইলে কোন কথাই নাই, কিন্ত প্রয়াগের গণ্ভী দেওয়া 
কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া অপ্রেক্ষা না হওয়াই ভাল। 
প্রয়াগী কন্ভেন্সনের ছাপ মারা কংগ্রেদকে অনেকে কংগ্রেস 
বলিয়াই স্বীকার করিতে 'প্রস্তত নহেন। চারিদিকে একটু 
আধটু গোলযৌগও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । মান্দা 
অঞ্চলেও প্রতিবাদ হইয়াছে । আমি এই কথাঁটা একেবারে 
বুঝিতে পারিলাম না যে, মাতৃভূমির সেবাব্রত বাহার গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এমন জেদ কেন? আমি ভায়া, 
একটা স্পষ্ট কথা বলি, তোমার্দের 'কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কংগ্রেসকে 
ভালবাসেন না, তাহারা আপন আপন ক্ষমতা প্রতিপত্তি রক্ষার 
জন্তাই বিশেষ ব্যস্ত। ছিঃ! 


সপ পাপ 


১২৪ 


বচ্ন্ন 


তোমাদের পত্রে পাঠ করিলাম যে, রাখীবন্ধনের দিনে কেহ 
কলিকাতা সহরে লাঠি লই! বাহির হইতে পারিবে না বলির! 
কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা প্রচার করা হুইয়াছে। এ আদেশের 
অথকি? এই যে আক্ত কয়েক বৎসর রাখীবদ্ধনের উৎসব 
দেশমর হইতেছে, কলিকাতা সহর হইতে আনুস্ত করিয়! অতি ক্ষুদ্র 
গ্রামে পর্যন্ত সভাসমিতি হইতেছে, শোভাযাত্রা বাহির হইতেছে, 
ইহার কোনটিতে কখনও কি কোন প্রকার হাঙ্গাম৷ হইরাছে? 
হবে আর এ 'মতি সাবধানতার কি প্ররোজন ? আর একটি কথ! 
জিজ্ঞাসা করিব, তোমরা ত লাঠি লইরা বাহিক্ন হইতে পারিবে না, 
কিন্ত পুলিশের উপরও কি সেই হুকুম জারি হইয়াছে ? ' পুলিশের 
কনষ্টেবলরাও কি সেদিন লাঠি ছাঁড়িরা বাহির হইবে ? ঘোষণাপত্ে 
কিন্ত তাহার কোন উল্লেখ নাই । ও 
2258 

অধুক্ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাঁশর সেই যে, সুর্নেজখালে প্রবেশ 
করিলেন বলিরা সংবাদ পাওয়া গেল, তাহার পর এত দিনের মধ্যে 
তাহার আর কোন. খোঁজ খবর মিলিতেছে না। ঘরের ছেলেকে 
জাহাক্ছে তুলিয়া এমন ভাবে নিশ্চিন্ত হয় বসির1 থাঁকা,তি উচিত 
নহে। বিপিনবাবু ইংলণ্ডে গেলেন কি ফ্রান্দে গেলেন, তাহার 
কোন সংবাদই তোমরা দিতেছ না। একে।ত এই সময় বিপিন 
বাবুর সমুদ্রপারে যাওয়াটাই নানা কারণে সঙ্গত হয় নাই। অশস্ 
তিনি এবং তাহার শুভান্ুধ্যার়ী বন্ধুবর্গ যাহা ভাল বুঝিরাছেন 
সাহাই করিয়াছেন, কিন্ত একেবারে চুপ করিরণ যাওয়াটা ত তাহার 





১২৫ 


হছ্ছেল 





পক্ষে ভাল হয় নাই। সম্পাদক ভাঁয়া, বিপিন বাবুর সংবাদটা শা 
তোমাদের পত্রে প্রকাশ করিও । জালা ল্জপত রায় বিলাত 
গেলেন, তাহার সংবাদ ত সর্বদাই পাওয়া যাইতেছে । গোখলে 
মহাশয় বিলাতে কি করিতেছেন, কিনা করিতেছেন, তাহারও 
সংবাদ পাওয়! যাইতেছে, অথচ বিপিন বাবুর কোন সংবাঁদই 
নাই, এ কেমন কথা? তিনি কি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন? 
কিন্তু তাহা হইলে ৬ সমুদ্রপারে : যাইবার কোনই প্রয়োজন 
ছিল না।, ইতিস- ৃ 


' ২৬শে আখখথিন সোমবার ১৩১৫। 





(৯৮৮) 


সম্পাদক ভারা, 

ব্যাপরট? বুঝিলে কি? কর্তারা রাঁখীবন্ধনের দিন কলিকাতার 
সভা করিতে দেন নাই । তাহারা সভা করিতে দেন নাই বল! ঠিক 
নহে, সভার অধিবেশনে তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না, তবে 
সভার জন যে সময় নির্দেশ করিয়াছিলেন, মে সময়ে সভার 
অধিবেশন হওয়া একরূপ। অসম্ভব । স্বতরাং “তোমরা সভা 
করিতে পাইবে না” একথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তাহাদের 
উদ্দেস্ত বুঝিতে কাহারও বাঁকি নাই। প্তৌমাকে উঠাইব না, 


১২৬ 


বন 


তোমার উঠানে চাষ করিব” কর্তারা এখন এই নীতি অবলম্বন 
করিয়্াছেন। 





সি 

কর্তারা মনে করিলে যে কোন নীতির অবলম্বন করিতে 
পারেন, কিন্তু তাহাতে লাভালাভ কিরূপ হইবে, তাহা তুমি 
এই বৃদ্ধকে বুঝাইয়া দিতে পার কি? এই যে বঙ্গব্যবচ্ছেদের 
প্রতিবাদ সভার অধিবেশনে কর্তারা! বাধা প্রদান করিতেছেন, 
ইহাতে লোকে প্রতিবাদে ক্ষান্ত থাকিবে? না, বঙ্গব্যবচ্ছেদকে 
অখগুনীয় বিধান বলিয়া মনে করিবে? সভা বন্ধ করিলেই যে 
লোকের অসস্তোষ দূর হর না, একথা তোমর যেরূপ বুঝ, 
কর্তারাও সেইরূপ বুঝেন। তবে জানিয়! শুনিরা স্বদেশী নেতী- 
দিগের পশ্চাতে (গোলদীঘি হইতে পাঁশিবাগান, পাঁশিবাগান 

হইতে মওলা আলির দর্গার় 'তাঁড়া করির! বেড়াইতেছেন কেন ? 
এর রিনা 
যদি ৭০৭৫ হাঞ্জার লৌকে একটা মরদীনে সমবেন হইর! 
একযোগে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলে “আমরা বহব্যবচ্ছেদ 
চাই না, আমরা বিদেশী দ্রব্য চাই না” £তাহা হইণে চর্বিশ 
পরগণার ম্যাজিস্রেটে অথবা কলিকাতার পুলিশের বড় সাহেবের 
কি ক্ষতি হয়? বাঙ্গালী চীংকার করিবার অর্ধিকার হইতে 
যদি বঞ্চিত হ্য়, তাহ! হইলে ত বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতি তাহাদের 
যেরূপ বিরাগ অথবা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে তাহাদের যেকধপ 
অগ্থরাগ হইয়াছে, তাহার কণামাত্র হ্রীস পাইবে না। তোমাদের 





১২৭ 


হ্বান্বেব্স 


পুলিশের বড়কর্তী অথবা. চব্বিশ পরগণার হর্ভা-কর্তী-বিধাতারা 
যদি ইহ না বুঝিয়! থাকেন, তাহ! হইলে আমি তাহাদের বুদ্ধির 

ংসা করিতে পারি না। আর যদি বুঝিয়াও সভা বন্ধ রাখিবার . 
চেষ্টা করিয়| থাকেন, তাহা হইলেও তাহার বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার 
ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইবে না। ছেলেবেলায় খেলা 
করিবার সময় বলিতাম “ঠিক দুপুন্প বেলা, ভূতে মারে ঢেলা” 
আর এখন এই বুদ্ধ বয়সে পুষিশের মুখে শুনিতেছি “ভর 
স্ধ্যাবেলা, ছেলেতে মারে 'ঢেল17” মনে আছে ছেলে বেলার 
আমরা লালপাগড়িধারী পুলিশ জেখিলে ভয়ে বাটার বাহির 
হইতাম না, এখন দেখিতেছি হরিজ বর্ণের উক্কীষধারী ছেলের দল 
দেখিলে পুলিশ বাটার বাহির হর না। যেবিধাতার অলঙ্য 
নিয়মে আমি শিশু হইতে ক্রমে: ক্রমে বৃদ্ধ হইয়াছি, সেই 
বিধাতার নিয়মেই কি ভীত এখন ভয়ঙ্কর হইয়! উঠিরাছে? 
বঙ্গীর বালক ও যুবকগণ রিক্ত হস্তে গান গাহিতে গাহিতে 
রাজপথ দিয়া সদর্প পদক্ষেপে চলিয়৷ যাইতেছে, আর রেগুলেশন 
লাঠিপারী, বন্দুকধারী, লাল পাঁগড়ির'দল, হাটে বাজারে, গৌখানার 
ধোপাখানার লুকাইয়! তাহাদের “কার্যকলাপ দর্শন করিতেছে 
কি অদ্ভুত পরিবর্তন ! 











তোমরা যাহাই মনে করনা কেন, পুলিশ, কনষ্টেবল ও 
চৌকিদারদিগকে দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। বাধীবন্ধনের 
দিন বেচারাদের কি কষ্টই গিরাছে! কলিকাতার পুলিশবাহিনীর 


৯২৮ 


চ্ুনন 


প্রধান সেনাপতি মিঃ হালিডে দ্বিতীয় ওয়াটালু'র যুদ্ধ জয় করিবার 
আশার কলিকাতায় ভিন্ন ভিন স্থানে ব্যৃহ রচনা! করিয়া স্বরং 
স্থকিরা স্ীট থানার লঙ্ুখে মিঃ গজনবীর গাড়ীর কোচবাক্ে 
উঠির। শক্রপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কম্সিতেছিলেন। তাহার 
সেনাগণ, সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় লগুড় লইয়া প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। মওলা আলির দর্গার নিকটে কুরুক্ষেত্র হইবে, 
মনে করিয়! লালপাঁগড়ির দল গ্রস্তত হইয়া ছিল ; এমন সময় সংবাঁদ 
মাদিল, স্বদেশী সেনা যুদ্ধের পূর্বেই পুলিশ দেনাকে অধ্ুঠ 
প্রদর্শন করিয়া মওলা-আলির-দর্গা পরিত্যাগ করিতেছে । বোধ 
হর পুলিশের মনে মনে ইচ্ছা হইয়াছিল থে তাহার! শত্রুর 
পশ্চান্ধাবন করে, কিন্তু সেনাপতির আদেশ না পাওয়াতে 
 আহাদিগের এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইল নাঁ। সন্ধা পর্যন্ত 
বেচাবা্দিগকে সেই শূন্ত রণস্থলে বসিয়া থাকিতে হইল! হার 
কূটবৃদ্ধি বাঙ্গালী, পুলিশকে কি রাখীবন্ধনের দিন, মিলনোৎসবের 
 দ্বিন এমনই করিয়। ফাঁকি দিতে হয় 1 ইতি 

ৰ ৪ঠা কার্তিক মঙ্গলবার ১৩১৫ | 


(শত 1 ০০০০ তামোডেললী 


(৯৯৯) 
সম্পাদক ভায়া, - 

তোমর! ফতই মাথা উচ্চ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করনা! 
কেন, এখনও ইংরাজের সমকক্ষত! লাভ করিবার ক্ষমতা তোমাদের 


১২৯ 


হ্বদ্েন্ল 


০০০ 


হয় নাই। ইংরীকজ সকল বিষয়েই তোমাদের অপেক্ষা অগ্রসর 
হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বৌধ হয় আমার কথাটা সহজে 
বুঝিতে পারিবে। | | 
০০5 

কিছু দিন পূর্বে জ্রীমান রবীন্দ্রনাথ বাবাজীবন “সফলতা লাভের 
: সদুপায়” ইতিণীর্ষক একটি প্রবন্ধ কোন সভায়. পাঠ করিরা- 
ছিলেন । ত্র প্রবন্ধটা নাকি এখনকার যুবকমণ্ডলীর মনের মত 
হয় নাই। তোমারাও ত এ প্রবন্ধের প্রতি কটাক্ষপাত 
করিতে ক্রুটি. করঃ নাই। পুজার বাজারে শ্রীমতী বন্থমতী 
রবীন্দ্রবাবুকে ছুই নৌকায় দপ্তীয়মান করাইয়া যথেষ্ট বাহারী 
দেখাইয়াছিলেন। তোমরা আর্াৎ বাঙ্গলা সংবাদপত্রনিচয় এত 
করিয়াও মনের ভাব প্রকাশ কর্পিতে পার নাই। কিন্তু ইংলিশম্যান 
একটিমাত্র অক্ষরের পরিবর্তন করিয়া কেমন হুন্াররূপে তোমাদের 
মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ! 








৪ 
গত ২৩শে অক্টোবর শুক্রবারের ইংলিশম্যান রবীন্দ্র বাবুর 

থা লইয়া পুরা এক কলমব্যাপী একটা প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছেন। প্রবন্ধের তলদেশে এক জন বাঙ্গালীই এ 
প্রবন্ধের লেখক এইরূপ ইঙ্লিত থাকিলেও উহা যখন 
ইংরাঙজ সম্পাদিত ইংলিশম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন উহার 
দায়িত্ব অর্থাং নিন্দা বা প্রশংসার ভার সম্পাদক মহাঁশরের উপর 
সস্ত হইয়াছে । এ প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবুরঃলিখিত উক্ত প্রবন্ধের 





১৩০ 


বচ্চন 


যথে্ প্রশংলা করা হইয়াছে; কিন্তু ইংলিশম্যান ইংরাজিতে 
আলোচ্য প্রবন্ধের নাম লিখিবার সময় প্রথম অক্ষর ণ5+ না 
লিখিয়! 18+ লিখিয়াছেন, অর্থাৎ “সছুপাঁয়” না লিখির! “বছুপায়” 
লিখিয়াছেন। যদ্দি এক স্থলে এইরূপ অক্ষরের পরিবর্তন থাকিত, 
তাহা হইলে উহা ছাপাখানার অপদেবতাদিগের কাধ্য বলিয়া মনে 
করিতে পারিতাম। কিন্তু বারবার তিনবার অর্থাং যত বার তিনি 
শ কথাটা লিখিয়াছেন, তত বারই “সছুপায়ের” পরিবর্তে 
“বদুপায়” লিখিয়াছেন। ইহা! অপদেব্তার কাধ্য নহে, দেবতাবুই 
কার্য্য। এরূপ একটী মাত্র অক্ষরের পরিবর্তনে দেশের জন” 
সাধারণের মনের ভাব তোমর] প্রকাশ করিতে পার কি? 
এখন বহুকাল ধরিয়া ইংরাজের নিকট এ সকল বিষয় 
শিক্ষা কর। 








% 

এখন রবীন্দ্রনাথের এই “সছুপায়” বা “বছুপায়” সম্বন্ধে 
একটা! কথা বলি। বহুকাল পূর্ব্বে বোধ হয় ২৫৩০ বংসর হইল 
বরবীন্ত্র বাবুর লেখ! “বিবিধ প্রবন্ধ” অথব। “বিবিধ প্রসঙ্গ” এইরূপ 
কি এক খানা পুস্তক পাঠ করিরাঁছিলাম। ' তখন রবীন্রনাথ 
কিশোরবয়ন্ক ; আমরা! তখন চশম কিনিয়াছি। ॥সেই পুস্তকে 
রবীন্্বাবু একস্থানে লিখিয়াছিলেন যে, 'আমর!1 ছাগমাংস ভোজন 
করিরা ছাগশিশুর অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিতেছি। ছাগশিশু 
আমাদের পাকস্থলীতে স্থান পাইয়! ধীরে ধীরে জীর্ণ হয় এবং 
অবশেষে আমাদের শুক্র শোণিত, মাংস মস্তিষ্কে পরিণত হয়, সেই 





১৩৯ 


৮4০ 


ভাগ্যবান্‌ ছাগশিশড আমাদেরই শারীরিক অংশবিশেষে পরিণত 
হইয়া পৃথিবীর কত উন্নতি সাধন করে, কত কবিতা লেখে, কত 
সঙ্গীত রচনা করে, কত কলকারখানা! আবিষ্কার করে। ছাগশিশু 
বেচারাকে যদি আমর এইক্প অত্যন্ত আত্বীরভাবে নিক্ষ শরীরে 
স্থান দান না করিতাম, তাহা হইলে সে হতভাগ্য কখনই গান রচনা 
করিতে পারিত না৷ বা কবির লিখিতে পারিত না ইত্যাদি 
রবীন্্নাথের সেই প্রবন্বটা পাঠ, 'করির! তাহার এ নূতন ধরণের 
্যঙ্গোক্তির জন্ত মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার প্রতিভার 
প্রশংসা করিরাছিলাম, তাহার পরে মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছুই 
একটা গল্প ব প্রবন্ধ পাঠ করিক্কাছি। তাহার “রাজটীকা” গল্প 
“আগে চল্‌” গান প্রভৃতি পাঠ কিরণ রবীন্দ্রবাবুর সেই ছাগশিশুর 
দৃষ্টান্ত থে তাহার ব্যঙ্গোক্তি এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইরা- 
ছিল। ইদানীং তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করির! সভাসমিতিতে 
প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাহাতেও আমার এই ধারণা দৃঢ়তর 
হইয়াছিল । কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি সেই নর- 
শরীরে পরিণত ছাগ-শিশুকে সত্যসত্যই ভাগাবান্ট বলিয়া মনে 
করেন। ছাগ-শিশুর ন্তার যাহারা আপনার অস্তিত্ব অন্তের মধ্যে 
সম্পূণরূপে বিসঙ্জন করিয়া পরোপকার সাধন করে, তাহাদিগকে 
তিনি সত্যসত্যই ভাগ্যবাঁন্‌ বলিয় জ্ঞান করেন। তাই তিনি বঙ্গীয় 
বুবকগণকে ধীরে ধীরে ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া, ইংরাজের 
মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া পৃথিবীর উপকার সাধন করিতে ইঙ্গিত 
করিষ়্াছেন। হায় রবীন্দ্রনাথ! বার্ধীক্যে উপনীত হুইবার পূর্বেই 


১৩২ 


বচন 


'ক কৈশোরের সেই অভিমতের এই রূপ রোমস্থন করিতে 
হয়! ইতি-- 
' ১০ই কার্তিক সোমবার ১৩১৫। 


স্পস্ট 





ৰ (৩০) 
সম্পাদক ভায়া, 

এক দিন বিল্থে দেখা দিলাম, কিন্ত সে জন্ত আমার কোন 
অপরাধ নাই। সম্রাটের ঘেষণাবাণীর জন্ত অপেক্ষা করির1 ছিলাম। 
ক: | 

অগ্ক সোমবার তর! নভেম্বর সম্রাটের ঘোষপাঁবাণী প্রচারিত 
হইন্লাছে। আজ সেই জন্ত পথশশ বৎসর পূর্বেকার সেই ঘোষণা- 
বাণীর কথা মনে পড়িল। সেদিন বড়লাট লর্ড ক্যানিং 
কলিকাতার ছিলেন না, তিনি এলাহাবাদে দরবার করিতে গিষ্া- 
ছেলেন, কলিকাতার দরবারের ভার তদানীন্তন ছোটলাট স্তার 
ফ্রেডারিক হালিডে বাহাদুরের উপর অর্পিত হ্ইয়াছিল। হোম 
সেক্রেটারি মিঃ সিসিল বীডন মহাঁরাণীর অভিভাষণ পাঠ করি- 
লেন, স্থুপ্রিম কোর্টের অস্থবাদক বাবু শ্তামাচরণ সরকার সেই 
অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ পাঁঠ করিলেন। কেন! হইতে কামানের 
গর্জনে সেই শুভ সংবাদের সমর্থন করা হইল? রাত্রিতে আলোক- 
মাল! পরিধান' করিয়া কলিকাতা হাসিয়া! উঠিল। 


পপ না 














১৩৩ 


হচ্ছেন্ন 


আমার মনে হইতেছে সে যেন কালিকার কথা; আমরা তখন 
যুবক; সেই স্মরণীয় দিনে আমাদের প্রাণে কি উৎসাহ, কি 
আনন্দ! যেন আমাদেরই রাজ্যলাভ হইল। মহারাণীর 
ঘবোষণাবাণী যখন বীডন সাহেবের ধন গুক্ষরাজির মধ্য দিরা 
উচ্চারিত হইল, যখন শ্তামাচরণ বাবু উচ্চকণ্ঠে উহার বঙ্গানুবাদ 
পাঠ করিলেন, তখন সেই ঘোষ্ধণাবাণীর প্রত্যেক শব আমাদের 
প্রত্যেক ধমনীতে কি আনন্দ কি: উৎসাহের প্রবাহ ছুটাইয়াছিল ! , 
সে কথা স্মরণ করিলে এখনও-_ঞ্াই বৃদ্ধ বয়সেও যেন হৃদয়ে যৌব- 
নের উৎলাহ ও আশার সধ্র হক । আমরাই যেন বৃদ্ধ হইয়াছি, 
সে উৎসাহ মে আশা সে আনন উপভোগ করিবার ক্ষমত| নাই: 
কিন্তু অগ্তকার এই নৃতন ঘোষণার দিনে যুবকগণের মধ্যে মে আশী, 
সে আনন? উৎসাহ কই ? হার অনৃষ্ট ! এখনকার য্বারাও কি 
আমার মত বৃদ্ধ হইয়াছে? 





৮ 

ভায়া, তোমরা ত যখন তখন ১৮৫৮ থুষ্টান্বের সেই ঘোষণার 
উল্লেখ করিয়া এখনকার রাজপুরুষদিগকে গালি দিয়া থাক । তোমরা 
বল থে রাজপুরুষেরা মহারাণীর প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন না, 
তাহারা এ সনন্দকে ৭8809591015 ০1781600” বলিয়া উড়াইরা 
দিয়াছেন, কিন্তু তোমরা রাজপুরুষদিগের কথা! লইয়! এত জল্পনা" 
কল্পনা কর কেন? অস্কার ঘোষপাঁবাণীতে ত দেখিলে, সম্রাট 
মহোদয় স্বয়ং বলিয়াছেন ৭1028 600180500  00010156 
1925 7১660 (816]16৫৮ অর্থাৎ মেই সকল প্রতিশ্রুতি পালিত 





১৩৪ 


বচ্চন 


পপ পপি 


হইয়াছে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমাট সপ্তম 
এডওরা্ যখন বলিয়াছেন ষে, তীহার জননীর প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি 
সম্পূর্ণপে রক্ষিত হইয়াছে, তখন তোমর! কোন্‌ সাহসে বন ষে সেই 
সকল প্রতিশ্তি পালিত হয় নাই? তোমরা কি তাহার অপেক্ষা 
অধিক জান? তোমাদের এই সর্বজ্ঞতার ভাণ কি সম্পাদকীয় 
অহঙ্কার নহে? 





সু 


তোমাদের ধৃষ্টত| কি সামান্ত? স্বয়ং সম্রাট বাহাদুর বলিা- 
ছেন যে পৃ 108) 20206 277 50015065195 0৩7 





[2%001-60, 770169650 ০: 01500811650 197 £58901. ০6 171 
701191095 01186 0৮ অ0151010-2 অর্থাৎ আমার প্রজামগুলীর 
মপ্যে ধর্থবিশ্বীসের পার্থক্য হেতু কোন বিষয়ে কাহারও প্রতি 
অন্গ্রহ বা গিগ্রহ প্রকাশ করা হয় নাই। অথচ তোমরা এতই 
্রান্ত যে, বলিরা থাক, পূর্ববঙ্গের প্রথম ছোটলাট সার ফুলার 
মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অতি মাত্রীয় করুণা প্রকাশ করিতেন; 
লর্ড কর্ন ফিরিঙ্গীদিগকে অত্যধিক কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতেন! এখন 
তোমর। শত বৎসর ধরিয়া যদি চীৎকার করিয়। বল যে কোন কোন 
রাজপুরুষ জাতি বা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি অযথা কৃপা প্রকাশ 
করেন,' াহা হইলে কে তোমাদের সে চীৎকারে কর্ণপাত 
করিবে? অতএব ভাত্না বুদ্ধিমানের স্যার ভবিষ্যৎ ভাবির 
কথা বলিও। 


হ্বহোন্স 


একটা সন্ধান আমাকে বলিতে পার? অগ্যকার এই 
সম্রাটের অভিভাষণ উপলক্ষে কোথায় ত্রাঙ্মণ-তোজন বা কাঙ্গালী- 
ভোজন হুইবে, তাহার কোন সংবাদ রাখ কি? লর্ড কর্ন 
বলিয়াছিলেন যে প্রাচ্য দেশবাসী আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া থাকে । 
সেই জন্ত ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিবার জন্ত তিনি যহা আড়ম্বর 
সহকারে দিল্লীতে দরবার করিয়াছিলেন। কলিকাতার গড়ের 
মাঠে কাঙ্গালী*ভোজনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল-_বে ব্যয় ভারট? 
তব্দনলাল লোহিয়া মহাশয়ই বহ্‌ধ করিয়াছিলেন,-_আতস বাজী 
আলোকমালারও ক্রুটী হয় নাই কিন্তু অগ্কার এই উৎসবে 
সে রূপ ভোজের আদ্লোজন ত কোঁথাও দেখিতেছি না। এ ক্ষেত্রে 
প্রাচা দেশের প্রথার লঙ্ঘন করাটাঁ ভাল হইতেছে কি? ইনি 
১&ই কার্তিক মঙ্গলবার ১৩১৫ । 


পাস 





(৩৯) 
সম্পাদক ভায়া, | 
ইংরাজি ভাষাপ অনভিজ্ঞ লৌকের! ডাক্তার রামবিহারী; ঘোঁষ, 
ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রতি বিখ্যাত আইনজদিগের নামের পূর্বে “ডাক্তার” শব্দ 
দেখিয়া! অনেক সময় উ'হাদিগকে চিকিৎসক বলিয়া মনে করে । 


১৩৬ 


বচ্ছন 





উহার! যে আইনের ডাক্তার, এ সংবাদ তাহারা অবগত নহে। 
এত দিন তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে হাঁসিতাম। কিন্ত 
এখন দেখিতেছি, তাহারা মূর্খ নহে, আমরাই মূর্খ, কারণ চিকিংসা 
শাস্ত্রের সহিত যে আইনের একট! ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাতা 
পুর্ধ্বে জানিতাম ন1। প্রীমান্‌ নর্টন বাবাজীবনের কল্যাণে এইবার 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। 








আধুনিক চিকিৎপকগণ নাকি স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক 
মন্থষ্যের শরীরে প্রত্যে+ রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে । দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে, যখন কোন রোগ বিশেষের 
বীজ প্রবল হয়, চিকিৎসকগণও তখন সেই রোগের চিকিৎসার 
প্রবৃত্ত হয়েন। যে সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পার না, সেই সকল 
রোগের চিকিংসারও প্রয়োজন হয় না । তবে সেই অপ্রকাশিত 
রোগের বীজ মানব শরীরে সকল সময়েই বর্তমান থাকে, ইহাই 
আধুনিক বড় বড় চিকিৎসকদিগের অভিমত । 

রোগের বীজের স্তায় ভীরদ্বর্ষীয় দণ্ডবিধিতে উক্ত সকল প্রকার 
অপরাধও প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রত্যেক ভারতবাঁলীর শরীরে বা কাধ্যে 
বিদ্যমান থাকে । যখন যে অপরাধটা প্রকাশ পায়, রাজপুরুষ- 
গণ তখনই তাহার. বিচার করিয়া দগুবিধান করিয়া! থাকেন। . 
যে সকল অপরাধের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, সেই সকল অপরাধের 
বিচার অথবা ভজ্জন্ত দণ্ড প্রর়োগেরও প্রয়োজন হয় না । তবে 








১৩৭ 


হ্বক্কে 
যদি একান্ত প্রয়োজন হর, অথবা কর্তব্য বোধ হয়, তাহা 
হইলে রাজপুরুষগণ প্রচ্ছন্ন অপরাধের বিচারেও প্রবৃত্ত হইতে 
পারেন। এই প্রকার চিকিৎসা হোষিওপ্যাথি মতের সমর্থক, 
কারণ যখন যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, হোমিওপ্যাথি মতে 
তখন সেই রোগেরই চিকিৎসা! করা কর্তব্য। 
. রম 
চন্দননগরের চারুচন্দরের কাধে রাক্জপুরুষগণ রাজদ্রোহের লক্ষণ 
দেখিতে পাইয়া তাঁহারই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
যেকোন কারণেই হউক, পেই ব্যাস্থার প্রত্যাহার করিতে 
হইল। রাক্দ্রোহের চিকিৎস! ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু চারুচন্দের 
কার্যে ত সকল প্রকার অপরাধের বীজ নিহিত আছে, তাহার 
মধ্যে যেকোন একটার. অথবা :সকলগুঙগার চিকিতসা করা 
প্রয়োপ্ধন। চাণক্য পণ্ডিত বলিক্প! গিক্নাছেন যে, রোগের শেষ 
রাখিতে নাই। | 














রি 

জ্ীমান নর্টন বাঁবাজীবন এই চাঁণক্য নীতির অনুসরণ করিয়া 
চারুচন্দ্রের চিকিৎসার জন্ত ম্যাজিস্রেটেকে অন্থরোধ করিয়াছেন। 
চারুচন্দ্রের কার্ধ্যে নরহত্যায় সহায়তা, অন্ত্রআাইন লঙ্ঘন, এবং 
অন্তান্ত সকল প্রকার অপরাধের বীজই নিহিত আছে। শ্রীযান্‌ 
. গাই একে একে সকলগুলারই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে 
সঙ্ক্ন করিয়াছেন। সুতরাং রাজদ্রোহের পরিবর্তে এখন চারু- 
চন্দ্রের, নর.হত্যায় সহায়তা করা ও অস্ত্রআইন লঙ্ঘনের চিকিৎসা 





১৩৮ 


চে 


হইতেছে। যদি নর্টন বাবাজীবনের কৃত রোগনিয় ঠিক না হয়, 
অর্থাৎ চারুচন্ত্র যদি এই ছুই অপরাধেও নিষ্কৃতি লাভ করেন, 
তাহা হইলে জাল, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, না হয় বিঘাটী, বাজিতপুর, 
বাড়ী ষাহা হউক একটা অপরাধের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে। 
ফরাসি রাজ্য চন্দননগর হইতে চারুচন্ত্রকে অনেক যত্বে কলিকাতার 
আনয়ন কর! হইয়াছে, এখন যদি বিনা চিকিৎসায় তাহাকে 
ফিরাইর1 দেওয়! হয়, তাহা হইলে লোকেই বা কি মনে 
করিবে, আর চারুন্্ই বা কি ভাবিবেন? তাঁহাকে নীরোগ না 
করিক়্া, তাহার সকল প্রকার রোগের বীজ নষ্ট না করিয়! যদি 
স্াহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হব, তাহা হইলে বেচারা বড় আশার 
নিরাশ হইবে। ৰ 








৯ সাত 

এই চারুচন্দ্রের মোকদ্দমায় একটা নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হইল। চারুচন্দ্র রাজপ্রোহের অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও 
নরহত্যার সহায়তা ও অন্ত্রআইন লঙ্ঘনের অপরাধে অভিযুক্ত 
হইয়াছেন। বিচার এখনও হয় নাই, স্ৃতরাং বিচারের ফল কি 
হইবে, তাহা পূর্ব হইতে অন্থমান করা সঙ্গত নহে। তবে এই 
অভিযোগে একটু নৃতনত্ব আছে। মনে কর, একদল সিপাহি 
বিদ্রোহী হই! গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল) রীতিমত 
'বুদ্ধও হইল, কিন্তু অবশেষে বিদ্রোহী মিপাহিদল পরাস্ত হইল । 
বিদ্রোহের অপরাধে তাহাদের :বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত 
হইল, বিচ্র চলিতেছে, এমন সময় কোন কারণে গবর্ণমেন্ট 


১৩৯ 


হত্ছান্র 


তাহাঁদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিদ্রোহের অভিযোগ তুলিয়া লইলেন 
এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়। দিলেন। কিন্তু তাহার। যুদ্ধের সময়ে, 
গবর্ণমেণ্টের সিপাহিদিগের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল এবং সে'জন্ত বন্দুক 
ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নরহত্যা ও অস্ত্র 
আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইবে। চারু- 
চন্দ্রের বিরুদ্ধে যে নরহত্যার সহায়তা! ও অন্ত্রআইন লঙ্ঘনের 
অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও কি এইরূপ নহে? ইতি_ 
২৪শে কার্তিক সোমবারণ১৩১৫ | 


(৩৯) 
সম্পাদক ভায়া, | 
বৃদ্ধের বচন বুঝি বন্ধ করিতে হয়। দিন কাল বড়ই মন্দ 
পড়িয়াছে। বিশেষ তোমাদের কলিকাতা সহরটারই মতিগতি 
একেবারে ব্দল হইয়া গিয়াছে। এ সময় বৃদ্ধ কি বলিতে কি বলিয়া 
বসিবে, আর তোমর! শেষে হায় হায় করিবে। 


2 
দেখ, আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'বাধে ছলে 
আঠার ঘা” ; এ কথাটা আরও এক দিন বলিয়াছি। কিন্তু আবার * 
আজ বলিতে হইতেছে আমাদের দেশে কোম্পানী বাহাদুর পুলিশ 
নামে যে সম্দায সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা স্পর্শ করিলে ছাগ্ান্ 
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শব 


ঘা। এক বার পুলিশের হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই, ষে 
কোন প্রকারেই হউক নাস্তানাবুদ হইতেই হইবে। 


/. 





শক 





এই দেখ না) তোমার মেদিনীপুরের ব্যাপার, বাপরে! কি 
কাওটাই হইয়া গেল। তোমরা সহরের লোক তোমর! হুর ত 
ভাবিতেছ বেশী আর কি হইয়াছে? কিন্তু আমরা মফস্বলের 
লোক ॥ রাজ, জমিদার, বড়মান্ুষকে আমরা উচ্চশ্রেণীর জীবই 
মনে করিয়া! থাকি। তাহাদের গায়ে সহজে কেহ হাত দিতে 
পারে না। সেকালে জমিদারেরাই ত দেশের কর্তা ছিল; 
তাদের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। আর 
এখন এ সকল কি? এখন 1একজন কনষ্টেবলের তাড়ায,রাজাতে 
ডাফাতে এক'লোটায় জল খাইতেছে ! 


শপ পাপ ট্ 





আরে ছি! ছি !ঃ॥মেদিনীপুরের 'কাওড 'এদেখিয়া একেবারে 
মবাক্‌ হুইয়। গিয়াছি। কোথাকার কে একটা মাতাল, অসচ্চরিত্র 
ভবঘুরে ছোক্র! তাঁকেই গোয়েন্দা $করিয়া, মেদিনীপুরের যীহারা 
মাথা, তাঁদের কি কষ্টটাই না দেওয়া হইল? ভাগ্যে এডভোকেট 
জেনারেল এস, পি, সিংহ ( বাঙ্গলা নামটা জানি না) গিয়াছিলেন, 
ভাগ্যে বাঝটায় সাহেবের অনিদ্রা রোগ জন্ষিয়াছিল, (ভগবান্‌ 
ত্বাহাকে সুস্থ করুন) তাই ভদ্রসস্তানেরা মুক্তিলাভ করিলেন । 
পুলিশ যে কেমন জিনিষ, তাহা! বোধ হয় রাজা জমিদারগণ হাড়ে 
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ব্দ্কেন্স 


পপ 


" হাড়ে বুঝিয়াছেন। অতঃপর আর কেহ সাধ করিয়া বেলতলাঁর 
যাইবেন না। 
25225 

তারপর তোমাদিগকে একটা সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। আমা 
দের পল্লীগ্রাম সমূহে গুজব উঠিয়াছ্থে যে, দেশে নরম গরম যত 
স্বদেশী লোক আছে সরকার বাহাছুয় নাকি তাহাদের স্পেশ্তাল 
কনস্টেবল করিবেন, তাহাদের মুচর্পেখা লইবেন? কথাটা সত্য 
নাকি? আমি ত দেখিতে পাই, ছুই চারিজন__“আপকে ওয়াস্তে” 
ব্যতীত দেশের মেয়ে পুরুষ সবর্পেই স্বদেশী। এত লোককে, 
কনস্টেবল করিলে শোভ। মন্দ হইবে মা। অনাহারী হাকিষদের 
মত গ্রামে গ্রামে অনাহারী কনষ্টেবল হইলে--*স্বদেশীর” সুখ 
উজ্জল হইবে। তোমারা এক বার হরি হরি বল। 
সং 

একটা ছুঃসাহসের কথা বলিব। তোমর। ত বিলাতী কাপড় 
বিলাতী লব্ণ:প্রতৃতি সমস্তই বয়কট করিয়! দিয়াঁছ, কিন্ত বিলাতী 
খবরের কাগজও লোকে এখনও বয়কট করিতেছে না কেন? 
আমার ত মনে হয় আমাদের দেশে, অন্ততঃ আমাদের এই: 
বাঙ্গালা দেশে, এই যে এত অশান্তিএত গোলযোগ, এত পাগলামি, 
এত দ্বেষ হিংসা, এত দলাদলি এত ঢলাঁঢলি দেখ! দিয়াছে, ইহার 
জন্ত কয়েকখানি বিলাতী শ্বেতাঙ্গের পরিচালিত কাগজই অন্ততঃ 
দশ আনা দায়।। এরা» দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল আছে কিসে 
আমাদের দেশের মধ্যে গোল বাধিয়া উঠে, কিসে হিন্দু মুসল্রযানে 
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বচ্চন 





বিবাদ বাধে। এদের জালাঁতেই রাজপুরুষগণ ক্রমে এমন হইয়া 
পড়িয়াছেন। তোমাদের এই কাগজগুলাকে বয়কট কর! কর্তব্য। 
একটু সন্ধান লইয়া দেখিও, ওদের পনের আনা গ্রাহকই 
আমাদেরই দেশের লোক; তার! সকলে যদি বলে যে, “এরা 
যদি এমন করে আমাদের গালাগালি দেয়, আমাদের অনিষ্ট- 
চেষ্টা করে, রাঁজপুরুষদের নিকট অযথা কুৎসা করে, তাহা হইলে 
ওদের কাগজ পড়িব না”। তাহা হইলেই বাছার! একেবারে এত- 
টুকু হইয়া যাইবে! পয়সার গায়ে হাত লাগিলে: আর বাছাদের 
মুখে শব থাকিবে না। কিবল? 
৫, 
শুনিতেছি, এ বার নাকি মান্্ীজে কংগ্রেস হইবে? আবার 
এক নূতন কথ! শুনিতেছি যে, এটা নাকি তোমাদের চব্বিশ 
ব্সরের সাবালক কংগ্রেস নয়; সুরাঁটেই নাকি তাহার পঞ্চত্বলাঁভ 
হইয়াছে; এখন নাকি তাহার চিতাভম্মের উপর নূতন কংগ্রেস 
হইতেছে? আমি কিন্ত কথাটা ভাল করে ঠাওর করিতে 
পারিতেছি না । স্ুরাটে ত কংগ্রেসের শেষ হয় নাই; সভাপাত 
রাসবিহারী ত বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস 9876 16 অর্থাৎ অনির্দিষ্ট 
কালের অন্ত বন্ধ রহিল। আর এ ত যারতার মুখের কথা নহে, 
পাকা উকিলের বাণী। আমাদের যাহারা সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, তাহার। ত কংগ্রেসকে উইল লিখিয়। দিতে দেখেন নাই, 
তবে এনকল কি? আবার শুনিতেছি একটা মডারেট কংগ্রেস, 
একটা এক্সটিমিষ্ট কংগ্রেস হইবে । শেষে কি “ঘোষের গঙ্গা 
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“বোসের গঙ্গা” হইবে? কি জানি ভায়া, তোমরা রাজনীতিক, 
তোমাদের কথা *মুর্খেতে বুঝতে পারে ছু'চারি দিবসে, পপ্ডিতে 


বুঝিতে ।নারে বৎসর চক্পিশে 1৮ ইতি 
১ল। অগ্রহারণ মৌমবার ১৩১৫ । 








(০৩০) 


সম্পাদক ভারা, ১ 

॥তোমাদের এক জন লেখক ত শ্ঘঙ্গ আমার,জননী আমার,ধাত্রী 
আমার, আমার দেশ” ইত্যাদি একট! গান রচন] করিয়া" বিশেষ 
বাহাছুরী লইয়াছেন, কিন্ত দেশট? যে কাহার তাহা এক বার 
ভাবির দেখিয়াষ্ছঁকি ? ভয় নাই, আমি কোন গুরুতর রাজনীতি 
সমস্তার কথা অথবা নিডিশনের কথা! বলিব না । এদেশ যে 
ইংরাজের তাহ! ইংরাক্জও যেমন জানে, আমর পিভৃপিতামহের 
আমল হইতে সেইরপই জানি। তবে তোমাদের লেখক ও 
কবির দল মাঝে মাঝে না জানিয়! “আমার দেশ” “আমার দেশ” 
বলিয়া চীথকার করেন খলিয়াই আজ সকলকে উচ্চ কণ্ঠে 
বলিতে হইতেছে যে, দেশ ইংপাজের। সাক্ষী তোমাদের 
লালবাজারের সহযোগী “এম্পায়ার”। 


ইউ (একস 
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০ 


“এম্পায়ার” সে দিন সংবীদ দিয়াছেন যে, কলিকাতায় ছুইটা 
শ্বেতাঙ্গ-বণিক-সভা এবং ফিরিঙ্গী-স্বার্থরক্ষিণী সভা লাটের নিকটে, 
বিগ্লৰবাদীদিগের সরাসরি বিচার এবং অন্ত ছুইটি বর প্রার্থনা 
করিরাছেন। এই সংবাদটণ ছাপিবার সথন্প ণ্এম্পারার উহার” 
উপরে বড় বন্ড অক্ষরে লিখিয়াছেন ৭০51০8%6, ৫602005 
5৪012 1081 অর্থাৎ কলিকাতা সরাসরি বিচার প্রার্থনা 
করিতেছে । এখানে কলিকাতা অর্থে যে কলিকাতার দশলক্ষ 
মর্িবালী নহে, শ্বেতাঙ্গদিগের তী তিনটি সভা, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা মাইতেছে । “কলিকাতাটা” যে শ্বেতাঙ্গ বণিকদিগের নিজস্ব, 
ইহ্ণ, সেই মিউনিসিপ্যাল বিলের সময় হইতে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন 
*ইর! আসিতেছে । কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী, যদি 
কলিকাভাটাই শ্বেতাঙ্গদিগের নিজন্ব হইল, তাহা হইলে তোমাদের 
ধ “আমার দেশের” অস্তিত্ব কোথায় রহিল? 


শ্বেতাঙ্গদিগের তিনটি সভ1 সরাসরি বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন 
বলিয়া] ঘে, কলিকাতার বাজে লোক অর্থাৎ কাল আদ্মিগুলা 
সরাসারি, বিচার চাহে না, আমি এমন কথ! বলি না। আমিত 
সরাঁপরি বিচারের একান্ত পক্ষপাতী এবং আমার বিশ্বীস যে, 
তোমরা যদি একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা কর, তাহা হইলে, তোমরাও 
উহা! বাঞ্চিত বলিয়া মনে করিবে। কারণ, যাহা হইবেই, তাহা 
যন্ঠ শীপ্র হয় ততই মঙ্গল। এই ধেবোমার মামলা! হইতেছে, 
ইহার কি শেষ নিষ্পত্তি আলিপুরের দায়রায় হইবে? না, শেষে 
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হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াইবে? তোমাদিগকে নিশ্চয়ই শ্বীকার করিতে 
হইবে যে, আগ্িপুরে যে সকল আসামী দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইবেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই হাইকোর্টে আপিল করিবেন। সুতরাং 
যখন অস্তে সেই “তারকব্রহ্ম” হাইকোর্ট সম্বল, তখন যত শীঘ্র 
সেই ব্রঙ্গলাঁভ হইবে, ততই মঙ্গল নহে কি? 
নিিিনিকাী 

বর্তমান বিচার প্রণালীতে কত অন্থবিধ! দেখ ; প্রথমে ত 
৩।৪ মাস ম্যাজিষ্রেটের এজলাসে কাটিয়া গেল, তাহার পর 
দায়রা যে+ কতকাল কাঁটিবে, ন্ভাহ!' ভগবান জানেন; ইহার 
পর আবার. হাইকোর্ট আছেন। : ধর, মোটের উপর এক বংসর। 
এই এক বৎসর কাল হাজত-বাসেক্ট পর হাইকোর্ট হইতে কোন 
আসামীর প্রতি পাঁচ বৎসরের কারাবাস-দণ্ডের আদেশ হইল। 
অর্থাৎ এখন মোটের উপর সেই আসামীর এক বৎসর হাঙ্তত 
ৰাস ও পাঁচ বংসর কারাদণ্ড, এই ছয় বৎসর শ্রীঘর বাসের 
ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সরাসরি বিচারে এই এক বৎসর আ'র 
পবেলে খেলা” হইবে না । ইহার উপর, তিন আদালতে তিন 
দফা উকিল ব্যারিষ্টারের ব্যয়ের কথাটাও নিতান্ত অগ্রাহ নহে। 
্ 4. 

এইবার একটা! গুরুতর কথা বলিতে হইতেছে । সে দিন 
এম্পায়ারের “কলিকাভা” বড়লাটের নিকট যে তিনটি বর প্রার্থনা 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি বর এই যে, অতংপ্রর যদি কোন 
মোকদামার এগ্রভার এজেহার দিবার পর এবং তাহার জেরার 
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পুর্বে কোন ঘাতকের হস্তে এপ্রভারলীলা সংবরণ করে, তাহা 
হইলেও তাহার প্রদত্ত এজেহার বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার 
ব্যবস্থা করা হউক। আমার বৌধ হয় যে “কলিকাতার” এই 
প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। কারণ সে দিন স্বয়ং বড় লাট লক্ষ 
নগরীতে বক্তৃতাকালে বলিক্মাছেন যে, বিপ্লববাদীদিগের মুল, উপ- 
মূল, এমন কি প্রমূল পর্য্যস্ত এপ্রভারদিগের পরিজ্ঞাত। এপ্রস্ভার 
তাহাদিগের সম্বন্ধে যেসকল কথা বলিবে, সে সকল কথা অন্ত 
লোকের, এমন কি সর্বজ্ঞ পুলিশের পক্ষেও অবগত হওয়া ঢুরূহ। 
সুতরাং এপ্রভারের উত্তি যদি পরিত্যক্ত হর, তাহা হইলে 
বিপ্লবের যুলোৎপাটনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তোমরা 
কি দেখিতেছ না যে, বাঙ্গালীর রাজভক্তি একেবারে “জড়সে 
বিগড় গিয়1।” এ অবস্থায় মৃত এপ্রিভীরের এক্জেহার কি 
পরিত্যাগ করা সঙ্গত? বৃদ্ধের সহিত একমত হইয়া তোমরাও 
বল পনা, পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে।» 
রস 
ভায়া, কিসে যে কি হয় বলা যায় না । এদেশে বহু প্রাচীন 
কাল হইতে *শুস্ত নিশুস্তের” পালা যাত্রা! হইয়া আসিতেছে । 
কিন্ত ইহার ভিতর যে ভীষণ সিডিশনের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, 
তাঁহ। কি তোমাদের সম্পাদকীয় তীক্ষ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলে ? ময়মনসিংহের অলোক-সামান্ প্রতিভাশালী মহামহিমান্িত 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লযাকউড সে দিন এই পৌরাণিক পালার ভিতর 
পুলিশরূপ, অন্ুবীক্ষণের সাহায্যে সিডিশনের বীজানগ দেখি 
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পাইয়াছেন। অতঃপর, যাত্রার রামারপ মহাভারতের যুদ্ধ বিগ্রহ" 
পূর্ণ পাল! ত দূরের কথ1, আদিরসপ্রধান বিস্তান্ন্দরের পালাও 
হইবে কি না সনেহছ। কারণ, অন্থসন্ধান করিলে বিস্তান্ুন্দরের 
গানেও সিডিশন পাওয়া যাইতে পারে । মনে কর, গুন্দর গান 
গারিলেন_-“এঁ পোহাল,. রূপসী, নিশি ৮ এই নিশি প্রভাত 
অর্থে যে ভারতের দুঃখ-নিশি প্রভীত নহে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে 
বিদ্বেশীর অধীনতা পাশ হইতে ছি্ করা নহে, তাহা! তোমরা কি 
শপথ করির! বলিতে পার? কিছু দিন-পুর্কে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
জালায় এ দেশের পৌরাণিক ও প্রঁতিহাসিক নায়ক নারিকাদ্িগের 
অস্তিত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইফ্লাছিল; এইবার সিডিশনের 
কল্যাণে যাত্রা, থিয়েটার, সঙ, তামাঁসা সমস্ত বন্ধ হইবে।, 
ঢু 


2 








কিসে যে কি হর, তাহার আর গ্রকটা ৃষ্াস্ দেখ। পঞ্জাবের 
নাউসেরা নামক স্থানে ক্লার্ক নামক একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক- 
পুরুষ ৰাঁন করেন। এই বীরবর দয়! করির1 আবছুল্প! নামক একট! 
দঙ্ভির নিকট হইতে হ্াগনোট লিখিয়! দিয়া কিছু টাকা কর্জ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতেই হতভাগা দর্জির আপ্যায়ি্ত 
ইওর] উচিত ছিল। কিন্তু তাহার ধৃষ্টতা এতই অধিক যে, সে 
এক খান! পোষ্টকার্ডে বীরবরের নিকট টাকার তাগাদা করিল। 
তোমরাই ৰল দেখি, এরূপ অবজ্ঞা কে সম্থ করিতে পারে? ক্লার্ক 
বাহাদুর & পোষ্টকার্ড পাইয়াই একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের শরণাপনন 
হইলেন। আর যান্ধ কোথা? ম্যাজিপ্ট্রেটের আদেশে দর্জির 
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হাতে হাতকড়ি দিয়া ভাহাকে আদালতে হাজির' করা৷ হুইল । 
ম্যাজিষ্ট্রেট বাঁহাহ্বর বলিলেন, “হয় বল যে এই টাকার কথা মিথ্য! . 
নতুবা তোমাকে ফৌজদারি সোপর্দ করিব” দর্জি বেচারার 
অনেক কষ্টের টাকা, সে,এক কথার এ টাকার কথা উড়াইর 
দিতে পারিল না, বরং বাটা হইতে বীরবরের হাগডনোট আনিয়! 
দাখিল করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট দেখিলেন যে হ্যাগুনোটটা মিথ্য। নহে, 
তাহাতে ক্লার্ক সাহেবের শ্রীহস্তের অক্ষর বিরাজমান। খন, 
তিনি সেই টাকার কথার আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া! দর্জিকে 
পেনাল কোডের ৫০* ধারায় ফেলিয়া অর্থাৎ তাহাকে মানহানির 
অপরাধে অভিযুক্ত কৰিগ্ন। সরকারী উকিলকে মোকদ্দম! চালী- 
ইতে আদেশ করিলেন। দর্ষিও বুঝিল যে “বাঘে ছলে আঠার 
স্বা”। সে বৃটিশ সিংহকে ঘাটাইয়াছে, স্ৃতরাং তাহার অপুষ্ঠে 
অনেক ছুঃখ আছে। 





অবশেষে দর্জি সর্বস্ব পণ করিরা লাহোর চিফকোটে 
আপিল করিল। বেচারার কপাল ভাল, সে সকল দার হইতে 
নিষ্কৃতি পাইল। কিন্ত চিফকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ 
রৰার্টসন এটা বিবেচনা! করিলেন না, যে, তাহার বিচারে বৃটিশ 
সিংহের প্রেষ্টিজের কত ক্ষতি হইল। প্রথমতঃ একজন শ্বেতাগকে 
টাকা ধার দিয়া পরে তাহার নিকট সেই টাকীর তাগাদা করাই 
যে কত পাপ, তাহা স্থুলবুদ্ধি বিচারপতি বৌধ হয় ধারণাই 
করিছে পারেন নাই।* তাহার উপর পোষ্টকার্ড লিখিয়৷ তাগাদ? 
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করাও যা আর হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গি়া ভদ্রলৌককে অবজ্ঞা্ত 
করাঁও যে তাই, বিচারক এটাও একবার বিবেচনা করিলেন না! 
সর্বোপরি, ক্লার্ক সাহেব আপনার মানহানির কোন লক্ষণ বুঝিতে 
না পারিলেও স্বয়ং ম্যাজিস্েটে ধন ক্লার্ক সাহেবের মানরক্ষার 
জন্ত দর্জির বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনয়ন করিলেন, 
খন কি চিফকোর্টের এ ব্ষিষ্বে হস্তক্ষেপ করা ভাল হইয়াছে? 
" কোন কোন ম্যাজিষ্টেটে এবং পুলিশ কর্ণচারী যে কত গভীর 
চিন্তার পরে এ দেশে ইংরাজের প্রেষ্টিজ রক্ষা করেন, হাইকোর্টের 
বিচারপতির যদি। তাহা বুঝিষ্টে পারিতেন, তাহা হইলে আর 
ভাবনা কি? যাহাতে হাইকোর্ট পুলিশচালানি মামলায় হস্তক্ষেপ 
পূর্বক খষ্টতী প্রকাশ করিতে মা পারে, তাহার কোন ব্যবস্থা 
তর নাকি? ইতি_- 
৮ই অগ্রহারণ সোমবার ১৩১৫। 


% 








(৪) 
সম্পাদক ভায়া, 
এক দিন ভীষণ ভবার্ণবের তরজমালার মধ্যে পতিত হইয়া 
সাধক ভীতচিত্তে গায়িয়াছিলেন,- ৃ 
“মী! ঘোরে মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী” আর 
'আঁজ দেশের চতুর্দিকে অশাস্তির মেঘ ধনাইয়' আসিতেছে দেখি! 
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বচ্চন 


পপ 


আমারও মনে হইতেছে “ক্রমে বাড়ে গে! শঙ্করী” 1 এ মসিকৃষ্ণ 
মেঘের অন্তরালে যে কি বজ লুক্কারিত রহিয়াছে, তাহাত বুঝিতে 
পারিতেছি না । তাঁই,সামান্ত শব্দে চকিত ও ত্রস্ত হুইয়! উঠিতেছি । 
মনে হইতেছে গঁ বুঝি সমস্ত জগত প্রকম্পিত করিয়া, 
চক্রবাল উদ্ভাগিত করিয়া! ভীষণ অশনিপাত হইল। এইরূপ 
ভরে ভয়কে আর কত কাল কাটাইব? বিপদ অপেক্ষা বিপদের 
'াগমন সপ্ভাবনটাই অধিক ভয়ঙ্কর | 
মং 
মে। বসর বোদ্ায়ে প্রেগের প্রথম আবির্ভাব হইল, তখন 
কনিকাতান্র গ্লেগ আসে নাই, কিন্ত “রী প্লেগ আসিতেছে” “তর প্লেগ 
'মাসিতেছে» এই শবে প্রত্যহ শীরের এক ছটাক করিয়া! শোণিত 
জল হইয়া যাইত । তাহার পর সত্য সত্যই কলিকাতার প্লেগ 
আসিল,প্রতযহ শত শত ব্যক্তিকে গ্রাস করিয় প্লেগ নরতুক রাক্ষসের 
স্টার নগর হইতে নগরাস্তরে নৃত্য করিয়! বেড়াইতে লাগিল । কিন্ত 
মে সমর আমাদের আর ততটা ভয় ছিল না। প্্রেগগ্রন্ত রোগীর 
সহিত এক বাঁটীতে বাস করিগ়াছি, কোন ভর হয় নাই, সহিয়! 
গিরাছিল। কলিকাতীয় আবার এক নূতন গ্রেগ আসিবে, 
তোমর। বিগত কয়েক দিন ধরিয়া এই সংবাদ দিয়! কলিকাতা- 
বাসীকে অস্থির করিতেছ। কলিকাতায় প্রত্যেক লোকের 
মুখে পৃথক পৃথক জনরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্ত 
তন্মধ্যে যে কোনটাই সত্য নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য । 


সপ স 
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হ্ক্জেনন 


অসমুয়ে বড়লাট বাহাদুর কলিকাতায় আসিলেন, অসময়ে 
মন্ত্রীসভার গুপ্ত অধিবেশন হুইল, একট। কিছু হুইৰে তাহা 
স্থির হইয়! গেল। কিন্তু সেই একট! কিছু যে কি, তাহ! কেহই 
বলিতে পাঁরিতেছে না'। কেহ বলিতেছে যে, যে দিন হইতে এ 
একটা কিছু কার্যে পরিপ্ত হইবে, সেই দিন হইতে, 'শ্বে-পনীতে 
রুষাঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে। কেহ বলিতেছে যে, না, অন্তরূপ 
ব্যবস্থা হইবে, বেলা আটটা হইচভে তিনটা পধ্যন্ত আদিষের 
কাজ কণ্খ হইবে। তিনটার সময় সমস্ত আফিষ বন্ধ হইবে, বেগ! 
পাঁচটার পর আর কোন কালা আঙ্্মি শেতপন্লীতে পদার্পণ করিতে 
পারিবে না। যদি পদার্পণ করে ক্হা হইলে, সেই হতভাগ্যকে 
“একেবারে আগ্ামানে রপ্তানির ব্যবস্থা হইবে। এই রূপ অনেকের 
মুখেই অনেক'গ্রকার কথা শুনিষ্টেছি। কিন্ত সত্য বলিতে কি, 
আমি ইহার কোনটাই বিশ্বাম করি মা। & 


ফং 

তায়, তোমরা সংবাদপত্রের সম্পাদক, নিজের আফিষে 
বসিয়া ত্রিভুবনের সংবাদ সংগ্রহ কর; কিন্তু গড়ের মাঠের স্$পর 
বড়লাটের প্রাসাদে সে দিন বড়কর্তী ছোটকর্তা প্রস্তুতি মিলিয়া 
কি পরামর্শ করিলেন, তাহার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? এমন 
যে গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র “ইংলিশম্যান” *পাইওনীয়ার” তাঁহারাও 
ত কোন সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন না। কি. একট! হইতেছে, 
অথচ কেহই বলিতে পারিতেছে না যে, কি হইতেছে; এ বড় 
ভয়ানক কথা। হরি ভায়া একবার ৫ আইনের অপরাধ করিয়! 
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পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পরে ভারা সুখে শুনিরাছি যে, 
পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার, প্রহার প্রাপ্তি, হাজতবাদ প্রভৃতি ব্যাপারে 
শ্রীমান কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; কিন্তু যখন ম্যাজিষ্রেটের 
এজলীসে ভায়াকে কাঠগড়ায় '্দীড় করান হইল“এবং ম্যাজিষ্টেট 
গম্ভীরম্বরে রায়. পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন. ভায়া মুচ্ছিত 
হইবার উপন্রুম করিরাছিল। ম্যাজিষ্েটের প্রীমুখ হইতে ফে 
কি রায় বাহির হইবে, তাহা জানিবার জন্ত প্রতীক্ষা করাটাই 
সর্ব্বাপেক্ষা ভয়নিক। বড়লাটের মন্ত্র লতা হইতে থে রার 
বাহির হইবে, তাহ! যত দিন আমাদের কর্ণগোচর না হইছেছে, 
তত দিন স্ুস্থির হইতে পারিতেছি না । 





দেখ ভারা, তোমরা এ এংগ্লো-ই।গয়ান কাগজগুলীর মুখে 
জুজুর নাম শুনিয়া ভীত হইও না। উহারা তোমাদিগকে যতই 
ভয় দেখান ন| কেন, এটা স্থির ভানিও যে, বড়লাট আমাদের জন্য 
একটা প্রকাণ্ড অন্তায় আইন করিবেন না। লাট সাহেবের 
বাটীর যন্ত্রণা সভায় সে দিন যে বিষয়েরই আলোচনা! হউক না কেন, 
কৃষ্ণঙ্গমেধ যজ্ঞের যে পরামর্শ হয় নাই, ইহা স্থির। তবে একটা 
নৃতন কিছু হইলে প্রথম প্রথম দিন কতক তাহ! কেমন কেমন 
নাধ-বাধ মনে হয়। ছুই দিন পরে আবার তাহা বেশ: সহিয় 
যায়। সতীদাহের নিবারণ হইতে সম্মতি-আইন, অন্ত্“আইন 
হইতে মুদ্রাযন্ত্রবিধান সমস্তই এইরূপ । কিছু চিন্তা করিও না, 
বড়লাট যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, ছুই দিন পরে সমস্তই 
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ব্রচ্জেল 
আমাদের সহিয়া যাইবে। বৃদ্ধের কথা অগ্রাথ করিও না, 
আসন্ন আইনের ভয়ে ভীত হইও ন1, রাজ! ও প্রজার কল্যাণকর 
কাঙ্গ করিরা যাও, পরিণাম শুভ হইবে। ইতি . 

| ১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩১৫। 


৮ ২ সস স্প্সসস 


(৩৬) 

সম্পাদক ভায়া, ৃ 

পাঞ$রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ ্্েত পদার্থ মাত্রই হরিদ্রাভ দেখে, 
এংঞ্লোইইত্ডিয়ান সম্প্রদায় যেরপ প্রত্যেক শবাকেই বোমার শব 
বলিয়া মনে করে, তোমরাও দেঁখিতেছি সেইরূপ রাজপুরুষগণের 
প্রন্তোেক কার্ষ্যে অবজ্ঞার হুম্পট, উদাহরণ দেখিতে পাইতেছ। 
তোমাদের পক্ষে একটু স্তঘম অবলম্বন করা ভাল সংবাঁদপত্র- 
পরিচালকগণ এত অসহিষ্ণু হইলে চলিবে কেন? রাজপুরুষেরা 
ঘে সব কাজ করেন, তাহার উভয় দিক বেশ করির1 বিবেচনাপূর্বরক 
অভিমত প্রকাশ করিও। 








নি সং. 

ঝেন এত কথা বলিতেছি জান? তোমাদের: পুর্ববন্জের 
একজন সহযোগী বলিতেছেন যে, ঢাকার ছোটলাঁটের বাটাতে 
তিন জন বিশেষ শিক্ষিত ও অস্তরান্ত লোক দ্বাররক্ষক গুর্থার হস্তে 
নিগৃহীত হইয়াছেন। নিগৃহীত ব্যক্িত্বয়ের 'মধ্যে এক জন 
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_ হ্বচ্চস 





আবার বিলেত.ফেরৎ আই, সি, এস, অর্থাৎ সিবিলিকান। এই 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনেক সম্পাদকই সহিষুতার সীম উ্লজ্ঘন 
করিতে অগ্রসর হুইয়াছেন। কিন্ত একটু তলাইয়া বুঝ দেখি, 
ইহাতে অন্তায় কি হইয়াছে? সেকালে রাক্রথয় যজ্ঞ হইত, 
সম়্াটের দ্বারে কত নরপতি বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতেন। এবারে 
দিরীর রা্রস্থর যজ্ঞের সমর কোন রাজা রাঁজড়া এই রূপ নিগৃহীত 
হইয়াঁছিলেন বলিয়া শুনি নাই। সে নিগ্রহট। এত দিন তোলা 
ছিল, এখন ন! হয় কিন্তিবন্দী হিসাবে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে 
ত ছুঃ খত, হইবার কোন কারণ নাই। 


রঃ 


আমি বরং এই ব্যাপারে নিগৃহীত বাঙ্গালীত্রয়েরই দোষ 
দেখিতেছি।. তাহারা হিন্দুর সন্তান হইয়া চাণক্যের উপদেশ 
অগ্রাহ্হ করিলেন কেন? তাহারা যখন দেখিলেন যে রাজদ্বারে 
এক জন প্রহরী দণ্ডারমান, তখন তাহাকে বান্ধব বলিয়। আলিঙ্গন 
করিলেন না কেন? গুর্থাই বল আর পিউনিটিব পুলিশই বল, 
টহার1 অধিকাংশ স্থলেই আমানের বন্ধু বলিয়াই পরিচর দেয়, 
কিন্তু অনৃষ্টদোষে আমরা উহাদিগকে চিনিতে পারি না। 
রাজধ্বারেত উহারা আছেই, তথ্যতীত শ্বশানেও উহাদের সঙ্গলীভ 
হয়। এমন প্রকৃত বন্ধুর হস্তে য্দি একটু আধটু লাঙুনীভোগই 
হর, তাহ হইলেও ছুঃখ করিতে নাই। 


পা 
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একটা কথ, উঠিয়াছে যে, বৃদ্ধ ছূর্গাচরণ সান্ন্যাল নাকি পাগল 
হইয়াছেন। ছোটলাট বাহাছুর বলিয়াছেন যে, আরও ছয় মাঁস 
কাল তাহাকে দেখিবার পর তাহার মুক্তি প্রদান সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হুইবে। এ কথাটার অর্থ আমি ভাল বুঝিতে 
পারিলাম না । ছয় মাস কাল দুর্গাচরণকে দেখিতে হইবে । কিন্ু 
কি দেখিতে হুইবে? তিনি বাস্তবিক পাগল" কি না, ইহাই ত 
দেখিতে হইবে? তাহার পর,; যদি তিনি পাগল হইয়াই 
থাকেন, ভাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; আর 
ষদি তিনি পাগল ন! "হইয়া থাঙ্ঠকন, তাহা হইলে যত দিন 
তিনি পাগল না হইবেন, তত দিন: কি তাহাকে আটক করিয়া 
রাখা হইবে? ছোটলাটের যদি ইছাই উদ্দেশ্য হর, তাহা! হইলে 
ব্যবস্থা মন্দ হয় নাই। 


পপ 








দেখ সম্পাদক ভায়া, আমার এক এক বার মনে হয়, 
তোমাদের এই এংগ্লো-ইত্ডিয়ান সহযোগীদিগকে এক বার ছুই এক 
সপ্তাহের জন্ত আবুহৌসেনের ন্যার হারুণ-অল-রসিদের পদে 
অভিষিক্ত করিয় দেখি ষে, তাহারা কি করেন। বড়লাট ব' 
ছোটলাটের পদে বসাইলে হইবে না, কারণ লাট বাহ্বগণ 
যথেচ্ছাচারী সম্রাট নহেন, স্বয়ং সপ্তম এডোওয়ার্ডও আপনার 
ইচ্ছামত কোন কার্ধ্য করিতে পারেন না। কিন্তু হারুণ-অল- 
রসিদ হইলে আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না; তাহারা 
যাহা মণে করেন তাহাই করিতে পারেন । সেইজন্ত আমার 


১৫৬ 


বচ্ন্ন 





বড় ইচ্ছা হয় ষে, “ইংলিশলযান,” “পাইওনীরর” প্রভৃতিকে একবার 
কয়েক দিনের জন্ত ভারতবর্ষের যথেচ্ছাচাব্র সমাটের আসনে 
স্কাপন করি। তাহা হইলে কি হর বল দেখি? 








সা 

আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, তোমাদের এগ্লো- 
ইগ্ডিয়ান সহযোগী ভায়াদিগকে এক দিনের জন্ত ভারতের 
বথেচ্ছাচারী সম্াট করিয়া দিলে তীহারাত সর্বাগ্রে তাহাদের 
অস্তনিহিত পব্যাই্-পরবৃত্তি” সমূহকে এক বার এই কাল। আদমিরূপ 
মেষপালে ছাড়িয়। দিবেন। গোলা, গুলি, বেয়নেট, ড্যাগারের 
আঘাতে কাল! আদমীদিগকে ছিন্ন তিন্ন, ক্ষত বিক্ষত 
করিরা ব্যাপ্বপ্রবৃত্তি কিঞ্চিং পরিশ্রীন্ত হইলে সহযোগীরা 
নহাদিগকে পিঞ্জরে পুরিয়া মানব প্রবৃত্বির ব্যবহারে প্রবৃত্ত 
হইবেন। এই মানব প্রবৃত্তির সাহায্যে তীহারা 007৩5. 
£১০0 ড61080012001655 4১০0 এবং কৃষ্কাঙ্গগণের উপর 
0171619179৬. জারি করিয়] ইচ্ছাটা মিটাইয়! ললইবেন। ইহার 
পর ছোটখাট 18% ও ০/০-1৪৭ প্রভৃতিত আছেই । .এই সকল 
বিধান উপবিধান অন্থুলারে সাধের কলিকাতা হইতে কষণঙগ 
নির্বাসন, ত্রিশ টাকার অধিক বেতনের সকল কার্যেই ফিরিঙ্গী 
নিরোগ এবং ট্রাম ও রেলগ্াড়ীতে মনের সাধে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রহ 
করিয়া এই ভারতবর্ষকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত করিবেন। 
আহা! সে স্থখের দিন কি আসিবে? 


র্‌ 
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হছ্ছেন্ন 


তৌমরা! শ্রীমান নর্টন বাবাঁজীবনকে কেবল ব্যারিষ্টার বলিয়াই 
জান, কিন্ত তিনি, কেবল ব্যারিষ্টার নহেন, তিনি এক জন 
মহামহোপাধ্যায়্ কুলাচার্ধ্য। সেদিন তিনি দায়রা এজলাসে 
সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পুলিশ কশ্মচারী মাঞ্জেই ভট্টাচার্য্য । তোমরা 
এত দিন এই তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলে কি? কলিকাতা 
পুলিশের বড়কর্তা শ্রীমান হালিতে হইতে মেদিনীপুরের মজহরল 
হক পর্যযস্ত যে সকলেই ভট্টাচাখ্ট, এই কথ1 তোমরা কয় জন 
জানিতে? কলিকাতায় ভ্টাচার্ধপরলী বলিলে অতঃপর লালবাঙ্ার 
বুঝিতে হুইবে, এ কথা ভুলিও; না। পুলিশ কর্মচারীদিগের 
নাম লিখিবার সময় মিঃ হলিডে কটটাচাধধ্য, মিঃ মেরিম্যান ভট্টাচার্য 
মিঃ ফ্রিজোনী ভট্টাচার্য, যৌলবী মহরল হক ভট্রাচাধ্য এই রূপ 
লিখিতে হইবে। পুলিশ কর্মচাঁরীদিগের নামে ভট্্রীচাধ্য যোগ 
না করিলে চাই”কি লাইবেলের, অভিযোগও আসিতে পারে। 
তোমর] একটু সাবধান থাকিও। 


২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩১৫ । 
্ | 











(৩৬) 
সম্পাদ্দক ভায়া, | 


এত দিনে নিশ্চিন্ত হওয়! গেল। জুজু আসিতেছে এই কথায় 
শিশুমাত্রেই ধত ভীত হয়, কিন্ত প্রকৃত জুজু আসিলে অনেক শিশুই 


১৫৮ 


হচ্চন্ন 


সপে 


তত ভীত হয় না। একটা কি আইন হুইবে শুনিয়া দেশের 
লোঁক ভয়ে অস্থির হইয়াছিল, এখন আইন হুইরা গেপ, 
সকলে নিশ্চিন্ত হইল । দেশে শাস্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। 
৮ 
এই নূতন আইন পাশ হইবার পর হইতেই দেশের জন- 
সাধারণের অমস্তোষ দুর হইয়াছে, সকলেই সন্ষ্ট হইয়াছে। 
সকলের সস্তোষের প্রধান প্রমাণ এই যে, কোন স্থানে কোন রূপ 
গোলযোগ নাই। বন্নব্যবচ্ছেদের পর জন-সাধারপ গ্রামে গ্রামে 
পল্লীতে পল্লীতে সভা করিয়া ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করিরনাছিল, 
নান! প্রকারে অসন্তোষ প্রচার করিয়াছিল । স্থ্তরাং তখন বেশ 
বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, ব্যচ্ছেদ ব্যাপরটা লোকের মনের মত 
হয় নাই ;) অনেকেই এ ব্যাপারে বিরক্ত হুইয়াছিল। কিন্তু এই 
নুতন আইন পাশ হওয়াতে কোথাও কণামাত্র বিরক্তির চি নাই, 
কাহারও মুখে একটা কথা নাই, সভা সমিতি করি] এই 
আইনের প্রতিবাদ করিবার কল্পনাও কেহ করিতেছে না । এ'এব, 
এই এক মাত্র আইনে যে দেশের লোকে বিশেষ সন্ষ্ট হইরাছে, 
তাহাতে সনেহ করিবার কোন কারণ নাই । 
শাক 
রাজা অথবা! রাজপুরুষগণ যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন 
করেন, তাহা প্রজ্জার মঙ্গলেরই জন্ত, একথা বলাই বাহুল্য। 
এই আইনও প্রজার মঙ্গলের জন্তই প্রচার করা হইবাছে। 
বিশেষতঃ এই নূতন মাইনে প্রজার যেরপ প্রত্যক্ষ মঙ্গল সার্পিত 











১৫৯ 


হচ্কেন্র 


হইরাছে, অন্ত কোন আইনে সেরূপ হইয়াছে কিনা সনোহ। 
ধদ্দি হিসাব করিয়া দেখ, তাহা হুইলে , বুঝিতে পারিবে যে, 
ইহাতে প্রজার কিরূপ মঙ্গল সাধিত হইল। প্রথমতঃ 
মোকন্বমার ব্যয়ের বিষয়ট! বিবেচনা কর। 





০ 
এত দিন এ রূপ যৌকদমা করিতে হইলে প্রথম দফার 
পুলিশের হাতে অনুসন্ধানের ভার পড়িত। তাঁহার পর ম্যাজিস্ট্রেটের 
নিকট বিচারের উদ্বোধন, দায়রায় “উহার পরিণতি এবং পরিশেষে 
হাইকোটে উহার পরিসমাণ্তি 'হইত। আমি চারি কথায় 
বুঝাইরা দিলাম বটে কিন্ত বস্তুতঃ ্নেক মৌকদমায় এই চারিটি 
অবস্থা অতীত হইতে চারিটি ;পুরা' বর কাটিয়া যাইত। 
এই চারি স্থানে বাদী প্রতিবাদী : উভয় গক্ষকেই যথেষ্ঠ অর্থের 
খান্ধ করিয়া উকিল ব্যারিষ্টার দিতে হইত এবং অবশেষে 
কোন আদামী পিতৃপুণ্যে হাইকোর্ট হইতে মুক্তিলাভ করিলেও 
তাহার অৃষ্টে সুদীর্ঘকাল হাজতবাস লাভ হইত। 
১) 
কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা কেমন সুন্দর ও সরল হইরাছে দেখ 
দেখি । পুলিশ গিয়া যেমন ম্যাজিষ্রেটেকে সংবাদ দিবে, অমনি 
সঙ্গে সঙ্গেই আসামীর গ্রেপ্তার ও হাজত বাসের ব্যবস্থা হইবে । 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট: কোন গোলযোগের সন্তাবনা নাই, উকিল 
ব্যারিষ্টারদিগের বাক্য ব্যয় নাই। আসামী পক্ষের কোন. 
বালাই নাই। এমন কি আসামীকে. কষ্ট করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের 
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বচন 





নিকট হাঁজির হইতেও হইবে ন!। সে বেশ ম্জ| করিয়া রাজার মত 
হাজতে বসিয়া থাকিবে অথচ মোক্দ্দমায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি লাভে 
কণামাত্র ব্যাথাত ঘটবে না । তাহার পর একেবারে হাইকোর্টে 
বিচার ; পুর্বে যাহার হাইকোর্টে আপিল করিবার ক্ষমতা থাকিত 
না, তাহাকে দায়রার জজের রায় শিরোধারধ্য করিতে হইত। কিন্তু 
এখন আর সে হাঙ্গাম! নাই, আসামীর ক্ষমতা থাকুক আর নাই 
থাকুক, তাহার অতুষ্টে হাইকোটের বিচার লাভ কেহই খণ্ডন 
করিতে পারিবে না। ইহা কি সামান্ত সুবিধা ? 
০ 
এই ত গেল আর্থিক সুবিধার কথা) ইহার উপর অন্থান্ত 
সুবিধার কথাও ধর। এক একটী এজলানে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া 
মোকদ্দমা চলিবে আর আসামী বেচারাকে সেই সময়টা 
হাজতে বাঁ করিয়া “কি হয় কি হয়” ভাবিতে হইবে। 
এই ক্রিশঙ্ক রাজার স্তায় শুন্তে অবস্থানের অবস্থা অপেক্ষা, 
যাহা হয় একটা কিছু শীঘ্র শরীপ্র হুইয়! গেলেই ভাল হয় না? 
তোমরা যাহাই বল না কেন, আমার মতে এ ভালই হইন। 
যর্দি তোমরা নিরপেক্ষ হইরা বিচার কর, তাহা হইলে তোমরাও 
বলিতে বাধ্য হইবে যে, এ ভালই হইয়াছে। 


তাঁর পর সভাসমিতির কথা। সত্য কথ! বলিতে কি,. 
আমি ওগুলা আদৌ দেখিতে পারি না। সভাসমিতি করিয়া 
কিছু লাভ হয় বলিতে পার কি? লাভের মধ্যে আমি ত দেখিতে 
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১১ 


স্বত্েন্স। 


পাই যে, স্বর্দেশী সভায় ধীরা বক্তৃতা করেন, মস্বলে তাহাদের 
আবৃষ্টে 'জামাই আদরে চর, চোষ্য, লেহা, পেয় চতুর্ববিষ 
আহারের বিলক্ষণ ব্যবস্থা হর। ইহা! ব্যতীত আর যে কাহার 
কি লাভ হর, তাহ ত খুঁজিয়! পাই না। স্বদেশী সভার বক্তারা 
হরত এই কথা শুনিয়া বৃগ্চের প্রতি রোষকষারিত লোঁচনে 
দষ্টিপাত করিবেন। করুন, তাহাতে বৃদ্ধের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি 
হইবে না । সত্য কথার সর্বত্র জন। 








বাইবেলে বলে “আদিতে বাক্য ছিলেন” অর্থাং কোন 
কাধ্য “করিতে হইলে তাহার আদিতে--প্রথনাবস্থার নানা 
প্রকার বাক্য ব্যর করিতে হয়? সুতরাং সভা সমিতি প্রতি 
বাক্যব্যরের কেন্দ্রগুলি সকল কার্যের আদিতে গ্ররোজন । 
সাহারা শেষ পধ্যস্ত বাক্যব্যরের জন্ত সভা সমিতি করিতে 
চাহেন, তীহাছের দ্বারা কম্মিন কালে কোনও কাধ্য সম্পন্ন 
হর না।,ঘ্ুতোমরা যে দেশের উন্নতিকল্লে বদ্ধপরিকর হইয়াছ, 
তাহার প্রথমাবস্থা কি এখনও অতীত হুর নাই?. তোমরা 
বুবিতে পার আর নাই পাই, রাজপুরুষেরা নিশ্চর তাহা 
বুঝিরাছেন এবং সেই জন্তই তীহার! সভাসমিতি বন্ধ করিবার 
আবস্তকতা উপলব্ধি করিপ়াছেন। তোমাদের মঙ্গল বা অমঙ্গল 
কিসে হয়, তাহা তোমাদ্দের অপেক্ষা যে তীহার1 অপিক 
বুঝেন, এই নূতন আইনই তাহার অবার্থ প্রমাণ । 


স্পা সস 
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শব 





এই চুইটি আইনে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সন্তাবন!, 
এ কথা আমি স্বীকার করি। মামপা যোকদ্দমার কল্যাণে 
তে।মাদের অর্থাৎ সংবাদপত্র ওয়ালাদিগের কাগজ পুরাইবা'র 
ভাঁবন! ছিল না। সাক্ষীর এজেহার, ব্যারিষ্টারের জের।, বিচারকের 
বার এই সকল লইর। একরূপে বেশ সময় কাটাইতেছিদ। 
সভাঁসমিতির বিবরণেও খবরের কাগজ অতি সহজে পূর্ণ হইগা 
নাইত। সুতরাং যদি মোকন্মমার পরিচালন কাঁধ্য সংক্ষিপ্ত তর 
এবং সভাদমিতিগুলি বন্ধ হুইস্কী যাঁর, 'তাহ|! হইলে তোযাদের 
পক্ষে বিলক্ষণ ভাবনার কথা বটে। থে বংসর দেশে ম্যালেবির।, 
কলের বাঁ অন্ত রোগের প্রাহ্ভাব কিছু অল্প হন, £€দ বংদর 
টিকিংসক ও গঙ্গ পুত্রের এর্বৎসর বলিয়া মনে করে। 





বাহা হউক, আইন ত হুইল, কিন্ত একটা কথার অর্থ হানি 
বুবীতে পারি নাই। তোমরা! সম্পাদকীর আসনে বগি! 
মনেক কথার অনেক নিগুঢ় অর্থ আবিষ্কার করিতে পা 
ধ্লিয়াই তোমাকেই ঝিজ্ঞাসা করিতেছি, এই কথাটার অর্থ 
ক্মামার বুঝাইরা দিতে পার? নে দিন বড়লাটের মন্্রণা সভার 
নৃতন আইন সম্বন্ধে আলোচনা হইবার সমর নূতন ছোটলাট 
শ্তার এডোবার্ড বেকার বলিগ়াছিলেন “এখন ত এই আইনেন্র 
বিশেষ প্ররোজন বুঝিতে পারাই যাইতেছে; যদি ইহাতেও 
কার্ধ্যোদ্ধার না হয়, তাহ! হইলে ইহা অপেক্ষা আরও নৃতনতর 
আইন করিতে হইবে।” প্নুতন আইনের” নৃলস্থ এই থে 
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কা 
ইহাতে বিচার প্রণালী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে । 
ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গীন মোকদ্মা' অর্থাৎ রাজনীতিঘটিত মোকদদমা 
দারা সোপন্দ না করিয়া একেবারে হাইকোর্টে সোপ 
করিখেন। 
টিটি রর 

নৃতন ছোটলাট বাহাদুর, প্রয়োজন হইলে, ইহা অপেক্ষাও 
নৃতনতর আইন, করিবেন বনিক্জাছেন। সেই নৃতনতর ব্যবস্থাট' 
থে কিরূপ হইবে তাহা আমি খুঁঝিতে পারিতেছি না। তোমরা 
বুঝাইর। দিতে পার? আম তি একরপ অনুমান করিয়াছি। 
আমার সুববাদ হয়, ছোটলাট বাহাদুরের এ কথার উদ্দেশ্ত" এই 
যে, যদি প্ররোজন হরঃ তাহা হইলে রাজনীতিক মোকদ্দমার 
প্রথমে পুলিশ ও শেষে হাইক্কোটে ছুইপ্রান্তে ছুইটা ব্যবস্থা না 
করিরা মোটের উপর এক পক্ষের উপরই সমস্ত ভার অর্পণ 
করিবেন। অর্থাৎ পুলিশ আসামী "ধরিয়া দিবে ও হাঁইকোটে 
তাহার বিচার হইবে, একপ ব্যবস্থা না রাখিয়া, হর হাইকোটের 
।বচারপতিরা আসামী গ্রেপ্তার ও তাহাদের অপরাধের বিচার 
করিবেন, নতুবা পুলিশ আসামী ধরিয়াই তাহাদের অপরাধের 
বিচার করিক্পা দণ্ড দিবে। ম্যাজিষ্ট্রে, দায়রার জজ, হাইকোট 
প্রভৃতির হাঙ্গামা আর থাকিবে না॥, ছোটলাট বাহাদুর যদি 
বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার মতে 
এইরূপ ব্যবস্থা করা 'ভীল যে, পুলিশ যাহাকে অপরাধী বলির! 
সনেহ করিবে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিরা একেবারে আন্দামানে 
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স্চ্ন 


রপ্তানি করিতে পারিবে * | বিচার কালে নুখা অর্থব্যরের ও 
সমর নষ্ট করিবার কিছুমাত্র প্ররৌজন নাই । মার এ ব্যবস্থাতেও 
বিশেষ নৃতনত্ব আছে। 








শক 

যাহ! হউক ভারা, দুঃখিত হইও না; বড়ঙগাট বাহাদুর অভদ্ 
দিয়া বলিয়াছেন যে, “শাসন*্সংস্কাররূপ শিষ্টান্ন ভোঙ্ধনের পর এই 
নতন আইনটা অনেকের পক্ষে তিক্ত লাগিতে পারে ; সেইদ্ত 
'তিজ্ের ব্যবস্থাটা অগ্রে করা হইল।” এই নূতন আইন যদি 
তোমাদের পক্ষে একান্ত তিক্ত বলিয়াই বোধ হয়, পরিণামে 
ঘুলে তিক্তরস আর থাঁকিবে না। লর্ড ম্লির ভাগ্ডর হইতে 
রসনার তৃত্তিকর মিষ্ট ড়, শীঘই তোমাদের পাতে পর্ঠিবে। 
খন তোমরা, বঙ্গব্যবচ্ছেদ, মুদ্রাযন্্র বিধান এবং এই নূতন 
আইন গ্রন্থতি লইরা আনন্দে ছই হস্ত তুলিয়! নৃত্য: করিতে 
থাকিবে । মহাকবি শেকপপীয়ার বলিরা। গিয়াছেন, “4১11 »০]1 
(এআ ৩11৮ আমরাও চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি “মধু 
বেগ সমাপরে২”। এখন লর্ড মর্লির লাঁডড দিল্লীক! লাড্ড।তে 
পরিণত না হইলেই মঙ্গল । 

| ২৯শে অগ্রহারণ সোমবার ১৩১৫। 

* দশ বদর পূর্বে দূরদর্শী “প্রীবদ্ধ* যে কথা বলিয়াছিলেন এখন তাঁহা সত্যে 
পরিণত হয় নাই কি? ভরেতরক্ষা বিধানেরঃদোহাই দিয়। ফাহাদিগকে অ।টক কর! 
হইয়াছে, ত'হারাই শ্রীবৃদ্ধের এ ভবিষ্য্বাণার প্রমাণ দিতেছে ( 
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( ৩ঞ৯ ) 

সম্পাদক ভারা, ূ 

গতাবারে বলিরাছিলাম যে, লর্ড মলির শাসন-সংস্বার দিরীক" 

তে পরিণত হয় কি লী, তাহাই দ্রষ্টব্য) এখন দেখিতেছি 
দে, উহ! দিয়ীকা-লাডডতে পরিণত হত্র নাই । অর্থাৎ উহ পাইর; 
আমাটিগকে পস্তাইভে” হয় নাই, বরং উহাতে আনন্দিত 
হইবার বথে্ট কারণ আছে! তোষরা ত অনেকবার বুড়, 
পিকে গালি দিরাছ, কিন্ত আমি হোমাঁদিগকে অনেক সদ 
ব্পরাহি'যে, তোমরা গাঙ্গি দাও আর যাহাই কর, বৃদ্ধের মন 
'ভাল। ব্গব্যবচ্ছেদ অথবা এরূপ দুই একটা ব্যাপারে ভিনি 
তোমাদের সত্তোষ সাধন করিতে পারেন নাই বলিয়া যে তিনি 
সকল কার্ষ্েই তোমাদিগকে অসন্তুষ্ট করিবেন, তাহা কখনও 
হইতে পারে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত বলিতে পারি থে, 
তোমরা _তাহার প্রত্যেক আশ্বীসবাণীকেই রি বলিযকা 
যনে করিরাছিলে, কেমন না? 


সস. ০ ডা 


এই শাসন-সংস্কীরটা দেশের জননারকগণের মনে কিরূপ 
ভাবের সঞ্ধার করিয়াছে, তাহা এখন সকলেই জানিতে 
পারিতেছেন। যখন সুরেন্দ্রনাথ, তূপেন্জনাথ, সারদাচরণ প্রতৃতি 
দেশের অগ্রগণ্য" ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত 
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বচ্চ্স 





প্রকাশ করিতেছেন, তখন "মামার মত, নগণ্য বুদ্ধের অভিমত 
প্রকাশ করা ধুষ্টতামাত্র । "বে যে সকল ব্যাপার আমি ভাল 
বুঝিতে পারি নাঁ, সেগুলি তোমাদের নিকট হইতে বুঝাইস্লা লইতে 
চাই, এরূপ অবস্থায় যদি আমার কোনরূপ অভিমত প্রকাশ পার, 
তাহ! হইলে, আশ! করি, বৃদ্ধের অপরাপ লইবে নু 
৬ 
সকলেই বলিতেছেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় 
সরকারি সদন্তের সংখ্। হ্বাস করিয়। বে-সরকাঁরী স্দস্তের সংখা 
বৃদ্ধি কর। হইবে । বেঙ্গল চেস্বার অফ কমার্স অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ 
পণিকৃসভ!, শ্বেতাঙ্গ কৃষকমভা বা গ্রাণ্টার্ঘ এসৌসিরেশন প্রস্ততি 
নভামমিতি ব্যবস্থাপক সভার সন্ত নির্বাচন করিবেন। বল। 
বালা বে, গব্ণমেণ্ট এই সকল সদন্তকে বে-সরকারি সমস্ত 
প্লিরাই গণ্য করিবেন। কিন্তু প্ররুত পক্ষে কি ইহাদিগকে 
বে-পরকারী সদন্ত বলিরা দেশের লোক মনে করিতে পারিবে ? 
ইদানীং যেরূপ দীড়াইক়্াছে, তাগাতে দেখিতেছি যে, শ্বেতাঙ্গদিগের, 
সভাসমিতিগুলি সাধারণতঃ জন-সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
গবর্ণমেন্টের কার্য্যেরই সমর্থন করেন । এরূপ অবস্থায় সরকারী ও 
বে-পরকারী সব্রন্তের সংখ্যার অন্থুপাতটা আমার পক্ষে যেন 
কেমন কেমন বলিয়া! বোধ হয়। 
রিকি 
যাহা হউক, মোটের উপর এ “শীসন-সংস্কারে” ধে অনেক 
ভাল ছিনিষ আছে, তাহা খনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। 





১৬৭ 


স্বক্দে 





দেশের নেতারাও একবাক্যে এই কথা বলিতেছেন । গবর্ণমেন্ট 
অথবা ভারত-সচিব যখনই আমাদের অগ্রীতিকর কোন কার্ধ্য 
করিয়াছেন, তখনই আমর! সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিরা সভাসমিন্তি 
করিয়। রাজ্পুরুষগণের কাধ্যের প্রতিবাদ করিয়াছি। এখন 
রাজপুরুষগণ আমাদের মঙ্গলকর একটা কার্ধ্য করিয়াছেন, 
স্থতরাং সভাসমিতি করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
কর্তব্য নহে কি? গালি দিবার সময় দল বাঁধিয়া! গালি দিব 
আর প্রশংসা করিবার সময় পরস্পরের দৌহাই দিব, ইহা কি 
সঙ্গত? আমি শত বাঁর বলিব “ৰা” 





পল 


তোঁমরা যাহাই বল ন! কেন, একটা বিষয়ে আমি ত বিশেষ 
আনন্দ লাভ্‌ করিয়াছি । “এডভিসারি কাউন্দিল” ও “কাউন্সিল 
অফ নোটেবল্স্” অর্থাৎ লক্ষ্মীর বরপুত্রের! মিলিত হইয়া বড়লাটকে 
উপদেশ দিবে যে প্রস্তাব হইক্লাছিল, তাহা যে মর্লি ভায়া অগ্রাহ 
করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইক়াছি। লঙ্গীর 
বরপুত্রগণ যে দেশের কেহ নহেন, তাঁহারা সকলেই আপনার, 
এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। বাহার! দেশেরও 
নহেন, দশেরও নহেন, তীহার! যে বড় লাটকে কি উপদেশ 
দিবেন, তাহা ত আমি ভাবিয়াই স্থির করিতে পারি না। যাহা 
আমাদের ধারণারও অতীত, তাহ! না! হওয়াই ভাল । 


সপপপাপসপসী 





১৬৮ 


বচ্ুন 





এই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহও নিজ নিজ 
অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন । ইংলিশম্যান ইহাকে ৭[৮৪-০৮ 
৭1770 0000555197৮ বা অসাধরণ অনুগ্রহ বলির] প্রকাশ 
করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই শাসন-সংস্কারটা নুহ 
হইয়াছে কি নিগ্রহ হুইরাছে, তাহা ভারতবাসী বিবেচনা 
করিবেন। ভারতের স্থায়ী শুভাশুভের সহিত যাহাদের কোন 
সম্বপ্ধ নাই, তাহারা এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে কোন 
সাহসে? ইলবার্ট বিলের সম্বন্ধে “ইংলিশম্যানের” উক্তি মনে 
পড়ে কি? সেই ইংলিশম্যানের আবার এই এক নূতন মূর্তি 
দেখিভেছি। তোমাদের সহযোগীটি কি বহুরূপী? 








পটু ০৮ 


এই শীসন-সংস্কারকে আমি গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ বলির 
স্বীকার করি। কিন্তু ইহা যে অসাধারণ অগ্রগ্রহ, তাহা আমার 
মনে হয় না। তবে ইহাকে “বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া” না বলির! লঘু 
আরন্ডে বহুক্রিয়া বলিলে বোধ হয় সাজে । আঁরগ্ুটা অতি 
লঘু হইয়াছে সত্য, কিন্ত পরে ইহা হইতেই বহু ফলের 
উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা । আমার বোধ হয় ইহাকে 1811 
১52100105 বলিলেই ভাল হয়। আরস্তে হাহাই হউক, 
পরিণামে মঙ্গল হইলেই মঙ্গল । 





পি জপ 


একটা কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীমান মলি 
ভায়া বলিয়াছেন যে লর্ড মিণ্টো৷ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভান্ 


১৬৯ 


হ্বন্হেন্ল 





স্রকারা ও বে-সরকারী সদস্তের সংখ্যা সমান করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, কিন্তু মর্লি সে প্রস্তাব গ্রহণ না করিরা বড় 
লাটের ঈভায় সরকারী সদস্তের সংখ্যাই অধিক রারিরাছেন। 
বড়লাট স্বরং যখন নিজের সভাক্ম উভয় দলের সন্ত সংখ্যা 
ম্মান রাখিতে চাহিকাছিলেন, তখন ভারত-সচিব তাহাতে কেন 
আপত্তি করিলেন বলিতে পার ? 
১৪ 
কথার বলে প্নাই মামার: চেয়ে কাণা মাম! ভাল” কিছু 
ভিল না এখন কিছু হইগ়্াছে। সুতরাং যাহা হইরাছে তাহাই 
ভাপ। ব্যারিষ্টার চৌধুরী সাহেব যথার্থই বলিরাছেন যে, 
আমাদের উন্নতির পথে এত দিন: যে কণ্টক বিস্ব স্বরূপ ছিল, এখন 
তাহা অপকৃত হইল। আমরা বাল্যকাল হইতে এইরূপ সংস্কারের 
কথা গুনিয়। আসিতেছি, কিন্ত এত দিন পরে, এই বৃদ্ধ বরসে 
শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবকে কাধ্যে পরিণত হইতে দেখিব বলিয়া 
আশা করিতেছি। ভায়া, ষখন লোকের উন্নতি হইতে আরশু 
হর, তখন উন্নতির আোত অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইতে 
থাকে । অবনতির স্রোত সম্বন্ধেও এই নির্নম, এ দেশে যখন এক 
বার বাধ ভাঙ্গিয়া সংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরস্ত 
হইরাছে, তখন দেখিবে, সংস্কারের পর সংস্কারের তরঙ্গে 
তোমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে । হায়, আমি কি তাহা 
দেখিতে পাইব ? 





সস এ 





১৭০ 


০০] 


ভায়া, দে দিন মিত্র মহাশরর * হাইকোর্টের চাকরী হইতে 
অবসর গ্রহণ করিলে, উকিল ব্যারিষ্ঠীর মিলিত হুর তাহাকে 
এক বিদার-অভিনন্ধন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন । এ অভিননান 
পত্রের উত্তরে মিত্র মহাশর বলেন “কেহ কোন উচ্চপদ প্রাপ্ু 
হইলেই তাহার প্রশংসা করা কর্তব্য নহে, তিনি সেই উচ্চ পদের 
কিরূপ সধ্যবহার করেন, তাহা দেখিরা তাহার প্রশংসা! বা নিন্না 
করা কর্তব্য।” কথাটা বড় সারবান। মর্লি ভারা যখন প্রথমে 
'াবন-সচিব হইলেন, তখন তোমর। আনন্দে অধীর হইরাছিলে, 
ভাখিয়াছিলে তিনি মাঁকাশের চাদর পাড়ি তোমাদের হাতে দিবেন। 
হার পর যখন ন্তিনি তোমাদের সঙ্গত বা অসঙ্গত কোন প্রকার 
গাবদারেই কর্ণপাঁত করিলেন নাই, খন আঁধার তাহাকে গাণি দিছে 
কুটি কর নাই। কিন্তু এখন ত দেখিলে যে, মলি ভায়া মোটের 
উপর লোক মন্দ নহেন ; তবে সাবপান, বৃদ্ধকে ঢটাইও না । আমরা 
র্ধ লোক, একটুতেই চটিরা উঠি। তবে মর্পি ভায়াকে বাহাদুর বলি 
থে, এই বোমার হাঙ্গীম। প্রহ্তি ব্যাপারে তিনি আয্মবিদ্মত ন। 
হইর1 তোমাদের মঙ্গলকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আর 
বাহাদুর আমাদের বড়লাট । তীহার যতই নিন! কর না কেন, ভিনি 
মে আপনার ব্যবস্থাপক মভার সরকারী ও বে-সরকারী সনন্তের সংখ্যা 
সমান রাখিতে চাহিয়াছিলেন এজপ্ত তীহার শত বার ধলবাঁদ কর 
বদি ভাহা না কর তবে জানিব তোমর! নিতান্তই অকৃতজ্ঞ । ইতি 

৬ই পোষ দোমবার ১৩১৫। 








% শ্রীবুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। 


১৭১ 


(সুজ ) 

সম্পাদক ভাক্কী, | 

এ বার বৃদ্ধের উপর বড় গুরুতর কার্যের ভার : অর্পণ করা 
হইয়াছে । তোমর' যাহাকে "মান্্াঙ্গী মজলিস” বলিতেছ, সুরেন্্ 
বাবু যাহাকে মান্দ্রাম কংগ্রেস বলিতেছেন, সেই সভা সঙ্দ্ধে 
বৃদ্ধের বক্তব্য জানিতে চাহিয়াছ। আমি মুক্তকণ্ঠে দ্বীকার 
করিতেছি যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি এই গুরুতর ভার বহনে 
অসমর্থ। কারণ, আমি যদি সম্ত কথা বলি, তাহা হইলে 
এক দল লোকে আমাকে দেশছাঁড়া করিবে। আর জানির! 
শুনিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে পরলোকের পথে 
কণ্টকারোপ করিবই কি করিয়া? তাই ভাবিতেছি এ বৃদ্েবর 
উপর সহসা এরূপ গুরুতর তার অর্পণ করিলে কেন? 
টি 

বৃদ্ধ বসে অনেকের অনেকরূপ আবার সহা করিতে হর ং 
সেদিন আমার একটি পৌত্র আবদার লইল প্দীদা মহাশয়ের 
সহিত সার্কান দেখিতে যাইব ।” এত বুঝাইলাম, এত তুলাইলাম, 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বালকের আব্ারের নিকট 
সকল বৃদ্ধকেই পরাস্ত হইতে হয়। আমি জানি, অনেক 
যুবকও বালকের আবদারে আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিপরীত 
কার্য করিতে কু্টিত হয় না। আমাদের নরেন্্র খন পৈতা 





১৭২ 


বঙ্ুন 





ফেলির! ব্রাহ্ম হইল, পুতুল বলির! দেবপ্রতিমা ফেলির! দিল, 
খন ভাহার পিত। মাতা কাদিরা আকুল হইলেন। আমর! 
নরেনকে কত বুঝাইলাম, সে কিছুতেই টলিল না। পৈতা 
ফেলির! অন্ত্রীক বাটা হইতে বাহির হুইয়! গেল । নরেনের পু 
তখন ছয় মাসের । 





রগ 
৩1৪ বদর পরে এক দিন আমি কোন কার্যোপলক্ষে 
নরেনের বাঁসার গিক়্াছিলাম। নরেন আমাকে আদর করিরা 
বৈঠকখানায় বসাইয্া নানা প্রকার কথা বার্তী কহিতে লাগিল । 
এমন সময় তাহার পুত্র ভূলুবাবু একটা ইট ও কয়েকটা গাঁদাকুল 
আনিয়া আপন মনে খেল করিতে লাগিল। কিয়তক্ষণ পরে 
ভুলুবাবু নরেনকে বলিল “বাবা আমি ঠাকুর করেছি, তুমি 
নম কর।” নরেন তখন আমার সহিত কথাবার্ীয় মগ্ন ছিল, 
পুত্রের বারংবার চীৎকারে বিরক্ত হুইয়া এক বার কপালে হাত 
তুলির নমস্কার করিয়া] নিষ্কৃতি পাইল, ভুলুবাবু, আর তাহার 
পিতাকে বিরক্ত করিল না। বিদীয় লইবার সময় নরেনকে 
আমি সহান্তে বলিলাম, বাপু হে, আন্দ ছেলের আব্বারে 
ইটকে ঠাকুর বলিয়া নমস্কার করিলে) যদি চারি বৎসর পূর্বে 
বদ্ধ পিতা মীতার অন্থরোধকে আবদার বলিয়া গ্রহণ করিতে 
এবং তাহাদের আকারে পৈতা . রাখিয়া তাহাদের নিকট 
থাকিতে, তাহ! হইলে আজ তাহাদের কতই আননা হইত 1” 
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স্রজ্জো্ন 


পিপল 


সার্বাসের কথা বলিতেছিলাম__পোত্রের আব্বারে গড়ের 
মাঠে বন্ুর সার্কাস দেখিতে গমন করিরাছিলাম। সন্ধ্যার পূর্কে 
একটু অহিফেন সেবন করি, রাত্রিতে হিম লাগিবার ভঙে 
সেদিন অহিফেনের মাত্রা একটু শাড়াইয়! দিলাম। এই মাত্রা 
বাহুল্যে বড় এক কৌতুককর বঙ্গ দর্শন করিলাম। দাদাকে 
সঙ্গে লইরা বপিয়! বসিয়া সার্কাস দেখিতেছি, এক জন লোঁক 
একটা সুদীর্ঘ কষা হস্তে লই: সার্কাসের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান 
হইয়। করেকটি অশ্ব চালিত কর্িিতেছিলেন, আর সেই অশ্বগুলি 
কষাব্র শব্দে আপনাদের গতির 'পরিবর্তন করিতেছিল। বস্কিম 
বাবুর কমলাকান্তের সভার আঙ্গি অহিফেন প্রসাদাৎ বিমাইতে 
ছিলাম, বিমাইতে বিমাইতে কোঁধ হইল» যেন সেই কষাধারীর 
মুর্তিট৷ এক জন পার্শার মত হইল; আর অশ্বগুলার মুখ যেন 
কয়েকজন বড়লোকের মুখের মত হইল। সহসা জ্ঞাননেত্র 
উদ্দীলিত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ড দার্কাস, ৩৭ কোটী দর্শক 
বসিয়া! ভ্রীড়। দেখিতেছে আর তাঁহাদের মধ্যস্থলে সার ফিরোজ শা 
মেটা কৰা হস্তে দগ্ডারমীন। ভীরতের . ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 
কয়েকজন নেতা মেটা সাহেবের কমার ইঙ্ছিতে পরিচালিত 
হইতেছেন। কয়েকজন লোক ৩1৪টী 'বংশদ্ড সেই সকল 
নেতার সম্মুখে ধরিতেছে কিন্তু নেতারা তাহা গ্রা্থ না করিরা 
উ্লম্ষনে পার হইয়াচযাইতেছেন। এ সকল .বংশদণ্ডে লৌকমত” 
“জাতীয় শিক্ষা প্রত্ৃতি শব লেখা রহিয়াছে। 


০ সই পি সপ্পস 
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বচ্ন্ন 


পিপি 


আমি বিহ্বল হইয়া এই সার্কাস দেখিতেছিলাম, এমন 
সমর আমার দাদার আহবানে চমক হইল। দেখিলাম, কাদরীর 
ইঙ্গিতে অশ্বগুল! ধীরে ধীরে রগ্গতূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিন্া 
গেল, কষাধারী অবনত মস্তকে দর্শকগণকে নমস্কার করিরা 
রঙ্গতৃমি পরিত্যাগ করিলেন। সম্পাদক ভীয়া, আনার এই 
সার্কাপ দর্শন ব্যাপারকে তোমরা যথেচ্ছ টীকা টিগ্লনী সহ গ্রকাশ 
করিতে পার। কিন্ত দৌহাই তোমাদের, ইহার সহিত কংগ্রেসের 
ব্যাপানের কোন সন্থঙ্ধ আবিষ্ষারের চেষ্টা করিও না। আরম 
তোমাদের কংগ্রেসটা ভালব্ধপ বুঝিতে পারি না। উহার খহিহ 
আমার এপধ্যন্ত তেমন ঘনিষ্ঠতা হইল নাঁ। আমারই দুভাদ( 
বলিতে হইবে। 





শা 

দেখ, তোমর! চিরকাল কংগ্রেসের সমর্থন করিরা1 আফিয়া, 
এমন কি তোমরা “হিতবাঁদীকে” কংগ্রেমের কাগজ পশিরা 
উল্লেখ করিতে গর্ব অনুভব কর। সুতরাং কংগ্রেসের সলে 
তোমাদের সহিত কোন কথা বলিতে হইলে বড় দাধান 
হইতে হর। এতদিন ধরিয়া! ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কংথেগ: 
হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অর্থাং সাঁড়ে 
পনের আনা লোকের কোঁন সন্বন্ধ ছিল বলির! আমার ধিশ্বাদ 
ছিল না। কিন্তু যে দিন কংগ্রেদ মণ্ডপে মহামতি নোরোজি 
স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও জাতীর শিক্ষার সমর্থক প্রস্তাবের 
অন্থমৌদন করিলেন, গেই দ্রিন আমার ভ্রম ুচিল; আমি বুঝিতে 


১৭৫ 


হত্ছল 


পারিলাম যে, কংগ্রেস প্ররুত পক্ষে জন-দাধারণের কংগ্রেস । 
এবার তবে এমন হইল কেন? এমন করিয়। জন-সাধারণের 
মত উপেক্ষিত হইল কেন? 

. জিন 

তোমাদের মুখেই শুনিতেছি এবারকার কংগ্রেসে, ও বিষ, 
মান্জরাজী মজলিসে স্বদেশী থাকিবে কিন্তু বয়কট থাঁকিবে না, 
ঙ্গীর জাতীয়শিক্ষা পরিষদের! সভাপতি ডান্তার রাসবিহারী 
ঘোষ থাকিবেন, কিন্ত জাতক শিক্ষা থাঁকিবে না। আমি 
বয়কট ছাড়া স্বদেশী বরং কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু জাতীর 
শিক্ষা ছাড়া রাসবিহারী ঘোযের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না 
আহা! দীগুরার জাজ বাচিয়াঁ থাকিলে উপমা দিবার সমর তাহার 
কত সুবিধা হইত !__ ৃ | 

কানাই ছাড়া বৃন্নাবন কি যশোদা নন্দ ঘোঁষ। 
জাতীয় শিক্ষা ছাড়া তেমনি রাসবিহারী ঘোষ । 

এইরূপ কত্ত কথাই শুনিতে পাইতাম । 
স্প্পাস 

সে দিন বেঙ্গলি পত্রে, মাল্জ্রাজী কংগেসের অন্ত নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণের তালিকার নিন্নে শ্রীযুক্ত কষ্ণকুমার মিত্রের নাম 
দেখিরা মনে মনে বড় আনন হইল। শুনিয়াছিলাম যে, 
রুষ্চকুমার বাখুকে নাকি নির্ব্ধানিত করা হ্ইয়াছিল। আমি 
ভাবিলাম যে, ক্ৃষ্ণকুমার বাবু তাহ! হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ 
.করিয়াছেন, নতুবা নির্বাসিত আবার নির্বাচিত হইবেন কিরপে ? / 
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এবচন্ন 





তাঁহার পর শুনিলাম যে, মিত্র মহাশয় আগ্রা ছর্গে বন্দী 
আছেন জানিয়াও কলিকান্তার লোকে তীহাকে মান্দা 
ংগ্রেমে প্রতিনিধিরপে পাঠাইতে বদ্ধপরিকর হইয়্াছেন। 
এ রহম্ত মন্দ নহে। ষদি অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হওরার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে লোকান্তরিত 
ব্যক্কিগণকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতেই বা কি আপত্তি হইতে 
পারে? মনে কর এবার মান্দ্াজজী কংগ্রেসে ষদি আমর! 
৬রাণাডে, ৬অযোধ্যানাথ, ৬আনন্াচালু, ৬রমেশচন্্র মিত্র, 
আনন্দমোহন বনু, ৬ডবলিউ সি ব্যানার্জি, এমনযোহন ঘবোম 
প্রস্ততিকে প্রতিনিধি নির্বাচন করি, তাহা! হইলে তোমরা 
তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পার না। “বেঙ্গলী” পত্রে 
ইহার আংশিক নজির আছে। আর এরপ নির্বাচনে একটা 
সুবিধা আছে। যদি নির্বানিত ও লোকান্তরিত ব্যক্তিগণকে 
কংগ্রেসের সন্ত নির্বাচন করা যার, তাহা হইলে কংগ্রেদে 
কোনরূপ গোলযোগ, মারামারি, পাছুকানিক্ষেপ, আসনভঙঞ্জন 
প্রস্ততি ব্যাপার হইবে নাঁ। স্বাধীন ও জীবিত লোকেরাই 
বড় অধিক গোলযোগ করে। নির্বাসিত ও লোকান্তরিত 
লোকের কংগ্রেস নীরবে ও নির্বি্বে সম্পন্ন হইবে । 
সা 
কংগ্রেম সম্বন্ধে কিছু বলিব ন! স্থির করিপ্াছিলাম, কিন্তু 
মনেক কথা বূলির। ঞেলিলাম। এ কথাগুলি শ্রীমান্‌ অহিফেন 
গ্রাসাদাঁৎ নহে, মনের ছুঃখে। এবার যাহা হুইল তাহার ত 
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৮১০৮ 
চারা নাই, বে বৃদ্ধের 'একটি অনুরোধ রক্ষা করিও, ভবিষ্যতে 
আর এরূপ গুরুতর ভার আমার উপর চাপাইও না। স্বর্গীয় 
বিশারদ মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন__ 
অনেক নারী সতী আছে ধরা পড়েছে রাধা) 
অনেক জন্ত বোঝা বঙ্গ ধরা পড়েছে গাধ!। 

“ কংগ্রেস সম্বন্ধে অনেকেই খ্নেকরূপ অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন, 
কিন্তু তাহার! ধরা পড়িতেছ্টেন না। যদি আমি এই অস্তিম- 
কালে ধরা পড়ি, ভাহা হইলে আর লজ্জা! রাঁখিবার স্থান 
থাকিবে না। দোহাই ভারা, যাহাতে ধর! পড়িবার ভগ্ন 
আছে, এরূপ কার্ধ্যে আর : বৃদ্ধকে হস্তক্ষেপ করিতে। অনুরোধ 
করিও না। ইতি ঃ 

১৩ই পৌষ সোমবার ১৩১৫ । 


সস 





(৯৯) 
সম্পাদক ভায়।, ৃ 
মান্্রাজের কংগ্রেস, অর্থাৎ তোমাদের ভাষায় মান্্রাজী মজলীস 
শেষ হয়! গেল। সংবাদপত্রে দেখিতেছি, সভাপতি রাসবিহারী 
বাবাজীবনের প্রতি অনেকেই কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আমি ত 
এরূপ কটাক্ষপাতের কোন কারণ দেখিতে পাই না। দ্ুই 
বৎসর পূর্বে রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা 


১৭৮ 


মবডস্ন 
সমিতির লভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন যে, বয়কট জিনিষটা ভাল, 
আমরা কিছুতেই বয়কট ছাড়ি না। আর এবারে মাস্জ্রাজের 
কংগ্রেসে সভাপতি হইয়া ন! হর বলিয়াছেন যে, বয়কট জিনিষটা 
বড় মন্দ, ওটাকে গলা টিপিয়া দুর করিয়া দাও। এই মত 
পরিবর্তনের জন্ত যদি তোমরা, অর্থাং সংবাদপত্র সম্পাদকের!, 


ব্রাসবিহারী বাবুর নিন্দা! কর, তাহা হইলে আমি তোযাদের 
ংসা করিতে পারি না। 








এ সসস্প 


লময়ের পরিবর্তনে, দেশ-কাল-পাত্রগত পরিবর্তনে ও বযোবৃদ্ধির 
সহিত কাহার না'মতের পরিবর্তন হয়? দস্ট্য ত্বাকর যৌবনে 
নরহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়। কি তীহাকে বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি 
বান্সীকি হইতে নাই? ৬বিজয়কুষ্চ গোস্বামী যৌবনে ব্রাঙ্গ 
ছিলেন বলিয়া! কি বৃদ্ধ বয়সে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন নাই? 
তবে বাঁনবিহারী ঘোষ ছুই বৎসর পূর্বে বরকটের সমর্থন 
করিয়াছিলেন বলিয়! এখন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধ বয়সে যে সেই 
মতেরই সমর্থন করিবেন, এরূপ কিছু লেখাপড়া আছে কি? 
তখন যাহা ভাল, বুঝিয়াছিলেন তাহাই বলিরাছিলেন, এখন 
যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই বলিতেছেন) আবার ছই বদর 
পরে যাহা ভাল বুঝবেন তাহাই বলিবেন। একটা মত যে 
চিরকাল ধরিরা থাঁকিতেই হুইবে, এরূপ কোন কথ! আছে কি? 
ছিঃ! তোমরা এরূপ রক্ষণশীল কেন? কথার বলে জীবন 
যার, মৃত্যু আসে ও মত বদলাঁর। ইহাই ত স্বাভাবিক নিয়ম । 


১৭৯ 


হদ্ছে 


মত পরিবর্তন ষদি নিন্বনীয় হয়, তাহা হইলে তোমরা লর্ড 
মপিকে গালি দাও কেন? ভারত-সচিব হুইয়াই তিনি বঙ্গ- 
বাবচ্ছেদ সম্থন্ধে বে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এখনও দেই 
অভিমতই ব্যন্ত করিতেছেন, অথচ সেঞজন্ত তোমরা তাহার নিন 
করিতে ছাড় না। কথাটা এই যে, যে মত তোমাদে? অভিমতের 
সনর্থক তাহার পরিবর্থনই 'তোমরা নিনানীয় বলিরা মনে কর, 
কেমন, না? আচ্ছা এটা :কি তোমাদের অন্তার আব্বার নহে? 
শোকের অবস্থার পরিবর্তন হইলেই মনের পরিবর্তন হর। 
খন রাসবিহারী বাবাজীবন্ন কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি হইরাছিলেন, ত্খন তাহার একরূপ অবস্থা 
ছিল, এখন তাহাঁর কি জে অবস্থা আছে? এখন তিনি সমর 
ভাব্রতের, জাতীর মহাসমিতির সভাপতি, অর্থাৎ যদি ভারতবর্ষে 
স্রান্দ কিংব আমেরিকার মত সাধারণ-তন্্-মুলক শাসনপ্রণালী 
প্রবর্তিত থাঁকত, তাহা হইলে মসিরে ফালিরেরে অথবা মিঃ 
টাফটের সহিত ডাত্তার ঘোষকে এক পঙ্.ক্তিতে স্থান দিতাম । 
এহ* মহাগৌরব-জনক পদে উন্নীত হইয়া ষদি ডাক্তার আপনার 
পুর্ঘ মতের কিছু পরিবর্তন করিরাই থাকেন, তাহা হইলে 
সেটা তাহার দোষ। নহে। তোমাদের সহিত মতের মিল 
হইপপ না বলিয়া হোমর! নিজ আনৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইয়া বাসরা থাক। 





সপ পা. সত 


5৮০ 


স্বচ্ুন 
মান্্রাজের কংগ্রেসকে তোমরা জাতীয় মহাসঘিপ্ত বলিভে 
সম্মত হও নাই। তোৌষাদের এই অসন্মতির কোন কারণ ত 
আমি খুঁজিরা পাই লা। জাতীয় অর্থাৎ স্তাশীনাল হইলেই 
ষে তাহাতে দেশশুদ্ধ লোকের প্রবেশাধিকার থাকিবে এরূপ 
কোন কথা নাই। এই বেপ্ন্াশীনাল ঘোপ ফ্যাক্টরি*__-মর্থাৎ 
জাতীর সাবানের কারখানা আছে, ইহাতে কি তোদার 
আমার কোন অধিকার আছে? জাবানের কারখানার পুন্ধে 
“জাতীর” শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে বলিরাই কি উহা স্মগ্ 
ভারতবাপী বা বঙ্গবাসীর সম্পত্তি? সেইরূপ এবারকার নান্দ্রীজের 
কংগ্রেস জাতীর মহাসভা। উহাতে চরমপন্থীদিগের 
প্রবেশাধিকার না থাকিলেও উহার “জাতীর” হইবার পক্ষেও 
কোন বিশ্ব দেখিতেছি না। তুমিও পাঁচজন দন্ধুবান্ধবকে লই 
এক দিন আমোদ প্রমোদ কর এবং উহাকে “জাহাঁর বন্ধু সম্মিলনী” 
বলির অভিহিত কর, কেহ আপত্তি করিবে না। 


্ 








মান্্রীজের কংগ্রেস বে জাতীর মহা-সভা» আমি তাহাতে কোন 
সন্দেহ করি না। তবে একটা গোল হইরাছে-_-উহার বয়োনিদ্ধা- 
রণে। এই অধিবেশনকে পুরাতন বলিব কি নৃতন বলিব, তাহা 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না । আমার মত অনেকেই ইহার 
বরস নিদ্ধীরণ করিতে গিরা গোলযোগে পড়িয়াছেন। প্ররাগের 
“পাইওনীয়ার” এই মান্দরাজী মল্জলিসের বর্ণনা করিতে গিয়া আমারই 


১৮১ 


র্‌ 


স্বছ্ছেক্ম 





মত বিষম জ্মন্তায পড়িরাছেন। প্রয়াগী ভারা বলিয়াছেন :__ 
47105 24৮ 55551000605 [70120 1560091 00727655 
০7 77016 010005117 906810100 006 ঠা5 5655107০005 
0৮7 ০০050606002] 002£0553*” অর্থাৎ ভারতবষের জাতীয় 
মহা-সমিতির চতুর্ববিংশ অঙ্ধিবেখন, অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে নৃততন 
নিয়মান্থুসারে গঠিত প্রথম মহাদিমিতি। 








বে ইতিহাসে এরপ বিষজ্জাটের ছুই একটা উদাহরণ পাও! 
বার। স্বটলগের রাজা ষষ্ঠ েমস ইংলগ্ডের প্রথম জেমস হ্ইয়া- 
ছিলেন। সেইরূপ মহাসমিত্তি কোন কোন ব্যক্তির মতে চতুর্বংশ 
আবার কাহার ষত্ে প্রথম । : তা এই অধিবেশন চতুর্বিংশই হটক 
আর প্রথমই হউক, ইহাতে একটা নৃতনত্ব আছে। মনে আছে, 
ঘে সময় সার হেনরি কটন কংগ্রেসের সভাপতি রূপে বড়লাট লর্ড 
কজ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ঠ কলিকাতায় আসিক়াছিলেন, 
সেই সময় ল€ কজ্জন তাহাকে কি বলিয়াছিলেন? লর্ড কঙ্জন বলিয়া- 
ছিলেন, যে তিনি সার হেনপ্লি কটনকে মহাঁসমিতির সভাপতি রূপে 
অভ্যর্থিত করিতে পারিবেন না, ভারতের ভূতপুর্বব রাজপুরুষ, অথবা! 
পার্লামেন্টের কমন্স মহাঁভার সরন্তরূপে অভার্থিত করিতে পারেন। 
আর এবারে কি দেখিলে? বোষ্ার়ের লাট বাহাদুর কংগ্রেসের “কৃ 
বিষ্ণুর” কাহাকেও বা খানা খাওয়াইয়া, কাহাকেও বাঁ চা চুরুট 
দিয়া আপ্যারিত করিরাছেন। ইহার" পরও তোমর] যদি কংগ্রেসে 
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বচ্ুন 


স্পট পপ 


বরকট সম্বন্ধে আলোচন' দেখিবার প্রত্যাশ! কর, তাহা হইলে আমি 
তোমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না । 


শুনিরাছিলাম যে বঙ্গদেশ হইতে এবার ধাহাঁর] মান্্রীজে গমন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি বলিয়াছিলেন যে, 
মান্দজাজী কংগ্রেসে যাহাতে বয়কট ও জাতীর শিক্ষা! বিষয়ক প্রস্তাব 
দুটা পরিগৃহীত হয়, সেইজন্য তাঁহারা প্রাণপণে বাঁগযুদ্ধ করিবার 
ন্ট মান্দ্রঞ্জে গমন কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। এখন এই বৃদ্ধ 
সবিনয়ে কি তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, সেই ভীষণ 
যুদ্ধের পরিণাম কি হইরাছে? কোন্‌ পক্ষ সেই সমরে জরলাভ 
করিয়াছেন 2 ' ষাহার। পরাক্ষিত হইয়াছেন, তীহীদের লঙ্জিত হই- 
বার কোন কারণ নাই। একটু বুদ্ধি খরচ করিলে এই পরাজর 
বার্ভী অনারাসে গোপন বা রপাস্তরে প্রকাশ করিরা কলঙ্ক 
গোপন করিতে পারেন। বুয়ার সমরে যে দিন ইংরাজের পরাজয় 
হইরাছে, সেই দিন রয়টার সংবাদ দিয়াছেন “[২৩৮৪:৪৩৮ যে দিন 
ঈতরাজ সেন! পলায়ন করিয়াছে সেইদিন লিখিয়াছেন *01071005 
[২০:৪৪ । পরাজয় ব| পলায়ন শব্ধ ররটার একদিনও ব্যবহার 
করেন নাই। মান্দ্রীজের মহাঁসমরে ধীহারা পরাজিত হইক্নাছেন, 
তাহারাও বলুন 019720891 ৪585৮ আমরা! ছেলে বেলায় 
কোন কার্য্যে অসমর্থ হইলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতাম 
“হেরে গেলাম হুও |” ইতি 


২০শে পৌষ সোমবার ১৩১৫ সাল। 


১৮৩ 


(59) 
সম্পাদক ভায়া, 
দুইটি ভাগ্যবান্‌ বিড়ালের অনৃষ্টে “সিফা” ছিড়িল। ঢুই জন 
ভদ্রলোক বোমার মামলার জড়াইয়া পড়িয়াঁও নিষ্কৃতি লাভ করি- 
লেন। প্রথম বর্ধমানের সন্যাঁসী শ্রীমৎ নিরবলম্ব স্বামী ওরফে 
শ্রীান্‌ বতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয--চন্দননগনের শ্রীমান 
চারুচন্দ্র রায়। ? 





৮ 

বতীন্্রনাথ সন্্যাসী, স্তরাং:তীহার কথা অধিক বলা নিশ্রো- 
জন। তাহার পক্ষে রাজপ্রাসাদ ও কারাগার উভয়ই সমান; 
তাহার নিকট পুষ্পমাল্য ও আয় শৃঙ্খল, ক্ষীর স্র ছানা ননি এবং 
কদন্ন; ছু্ধফেননিভ শষ্য এবং কারাগারের কর্কশ কম্বল সকলই 
সমান। তিনি এই দিগস্তবিস্ৃত সুনীল আকাশের নিয়ে, অনন্ত 
পৃথিবীর বিচিত্র দৃশ্ঠের মধ্যে বিকিরণ করিতে করিতেও আপনাকে 
ভবকারাগারের বন্দী বলিয়া মনে করেন, আবার আলিপুরের 
সেন্টাল জেলের লৌহ কবাটবন্ধ, ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে থাকির়াও 
আপনাকে সকল বন্ধনের অতীত বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং 
তীহার কথা না বলিলেও চলে । 











০ 
তবে অন্যাসী ঠাকুর অরবিন্দ ঘোষের গুরু বলিয়া একটা কথ! 
উঠিয়াছিল। ভাই রাজপুরুষেরা তাহার জন্ত কারাগারে দ্বতন্ 


১৮৪ 


বচন্ন 


ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । পুলিশ যখন অরবিন্ব বাবুকে বোমার দলের 
“বড়কর্তী” বলির! স্থির করিয়াছে, এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন অরবিন্দ 
ঘোষের গুরু, তখন তিনি বোষার আসামী মাত্রেরই গরু । "গুরু 
শিষ্যের একত্র শয়ন ও আহারাদি শীল্্নিষিঘ, তাহাতে শিষোর 
অকল্যাগ হয় । এই সকল চিস্ত! করিয়ণ বাঁজপুক্লুষগণ নিরবলম্ব 
ঠাকুরের নির্জনবাঁসের বাবস্থী করিয়াছিলেন । ব্যবস্থাটা যে শান্গ- 
সম্মত হইয়াছিল, তাহা তোমরা অস্বীকার করিতে পার না। 
নিতিতে 
এখন কথা হইতেছে চারুচন্ত্রকে লইয়1; এই ভদ্রলোক সন্নাসী 
ঠাকুরের স্ীয় নিরবলম্ব নহে। চাকরী তাহার অবলম্বন এবং তিনি? 
অনেকগুলি প্রাণীর অবলম্বন । সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাহাড়ে, পর্বতে, 
নির্জনে বসিয়া ধ্যান কর।  অভ্যাম আছে, সুতরাং নিজ্জন 
কারাবানে তাহীর কোন কষ্ট না হইবারই কথা । কিন্ত চারুচন্ড্ 
নির্জনবাসী সন্ন্যাসী নহেন, তিনি বিছ্টালয়ের শিক্ষক; প্রত্যহ চারি 
পাচ শত বালক ও যুবকের মধ্যে ভীহাকে চারি পাচ ঘণ্টা কাপ 
অতিবাহিত করিতে হইয়াছে । জ্নসমাগমে অভ্যন্ত টারুচন্দ্ের 
পক্ষে নির্জনবাসের ব্যরস্থাটা যে বিশেষ কষ্টকর হইরাছিল ' হাহা 
সন্দেহ নাই। জানিয় গুনিয়। কর্তৃপক্ষ তাহাকে সন্গ্যাপীর প্রাপ্য 
সম্মানে সম্মানিত করিলেন কেন, বলিতে পার ? 
তোমাদের কাগজেই বোধ হয় দেখিরাছিলাম ষে, চারুচন্্রকে 
যে সমর গ্রেগার করা হয়, সে সমর চন্দননগরের মের সাহেব 














১৮৫ 


আচ্জেক্র 


তোমাদের একজন প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন যে,চারুচন্ছের বিরুদ্ধে 
বিশেষ গুরুতর ও ভরানক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমান্‌ নটন 
বাবাজীবনও আলীগুরের আদালতে এরূপ কথাই. বলিয়*ছিলেন। 
কিন্ত সে সকল প্রমাণ এখন কোঁথার গেল ?' আর যে ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে নরহুত্যার--যে-সে নরহত্যা নহে-_শ্বেতাঙ্গ রমণাধুগলের 
হন্গার যথেষ্ট প্রমাণ থাকে, তাহাকে ছাড়িয়। দেওয়া কি ভাল? 
চারুচন্দ্র যে অতি ভীমণ প্রকুতির লোক, তাহা চন্দননগরের মেয়রও 
বুলিয়াছিলেন। তিনি তোমাঞ্জের প্রতিনিধির নিকট নাকি বলিয়া- 
ছিলেন যে, [7৩ (02:71 ৪ ৮7 09066005772, 


পপি সি সন 


যে ব্ক্তি চন্দননগরের মেরের মন্ধে 55: 0500910118 
শ্রীমান্‌ নর্টনের মতে মজঃফরপুরের নারীহ্ত্যার কাণ্ডের সহিত 
বাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে এবং সে বিষয়ে ষথেষ্ট প্রমাণ আছে, 
সেই ব্যন্তিকে একেবারে ছাড়িয়া? দেওয়াতে আমরা বড়ই ভীত 
হইয়াঁছি। সত্য কথা বলিতে কি, এই ৮৪79 09012067003 70120 
যত দিন হাজতে ছিল, তত দিন আমার এক ঘুমে রাত্রি কাটিরা 
যাইত। কিন্তু যে দিন হইতে চবিবশ পরগণার ম্যাজিষ্টেট চারুন্্রকে 
জামিনে অব্যাহতি দিয়াছেন, সেই দিন হইতে রাত্রিতে আমি ভাল 
করিয়া দুমাইতে পারি নাই--কি জানি কখন কি হর। আর 
এখন অর্থাৎ এ ভীষণ মন্থৃয্যের সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের পর হইতে 
অর্থাৎ গত ৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে আমি দিনমানেও 


১৮৬ 


ব্চ্চেন 





বাটার বাহির হইতে সাহ্‌স করি না। পাঁছে এই বুদ্ধ বসে অপ- 
ঘাতে প্রাণ যায়, সেই ভাবনাতেই অধীর হুইয়াছি। 
সং 
আমি ভাবিয়'ছিলাম যে, মেদিনীপুরের পুলিশই বুঝি কেবল 
প্বাওরা ডিস্ক” প্রপব করে, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, কলিকাতাঁর 
পুলিশও “বাওয়া ডি” প্রপবে বড় কম নছে। এই চারুচন্দরের 
মৌকন্দমাটাই কি তাহার প্ররুষ্ট উদাহরণ নহে? ভদ্রলৌককে প্রার 
পাঁচ যাস কারাকেশ ভোগ করাইস়্া, তাহার আত্মীর স্বনকে 
অপার দুশ্চিন্তীসাগরে নিমজ্জিত করিরা, মামলা মৌকদমার় অজ 
অর্থব্যর করাইয়! এখন কিন! "মুচে ফেল” ! ইহা! অপেক্ষা হন্তা” 
স্প্ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? 


শোপিস 











চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে মাণিকতলার বোমার ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার 
যে অভিযোগ উপস্থাপিত হুইপ্াছিল, তাহ! কোন রাজনীতিক 
কারণে গবর্ণমেন্ট উঠাইয়। লইরাছিলেন | কিন্ধ তাহার পিরুদ্ধ 
এইযে গুরুতর খুনের মামলা উপস্থিত হইরাছিল, তাহাও কি 
গবর্ণমেন্ট রাজনীতিক কারণে উঠাইরা লইলেন? এই দ্বিতীর 
মামলার প্রত্যাহারটা রাঙ্রনীতিক কারণে করা হইল, কি পৌঁলিশ- 
নীতিক কাঁধে করা হইল, তাহা তোমর। বণিতে পার কি? 
আমরা রাজনীতিও বুঝি নী, পুগিশ নীহিও বুঝি না; বাঁগ্যকাণে 
পাঠশীলার নীতিকথা। পড়িরা।ছলাম সত্য, কিন্তু তাহাহে 'এরূপ 
অদৃত গ্রেপ্তার ও বিচিত্র মুক্তির কথ দেখিতে পাই নাই । 


১৮৭ 


হহ্কেন্ন 


প্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল, 
কয়েক দিন তাঁহাকে হাজতেও রাখিয়াছিল, অবশেষে তীভাঁকে 
ছাড়িয়া দ্িল। ছোটলাট স্তার এওরু ফ্রেজার স্পষ্টই বলিরাঁছিলেন 
যে পণ্ডিত মহাশয়কে এই ফে অকারণ কষ্ট ওযা হইল, সে জন্ত 
তাহাকে ক্ষতিপুরণ স্বরূপ কোন অর্থ প্রদান করা হইবে না? বেশ 
কথা, ঘরের ছেলেকে দুই ঘা মারলে কেহ কোন কথা বলিতে 
পারে না। কিন্ত ঘরের ছেলের গার হাত তোলা! যায় বলির কি 
পরের ছেলের গায়ে হাত উঠে ? যদি না জানিয়া কেহ সহমা পরের 
ছেলের পিঠে চড়টা চাপড়টা বসাষট়া দেয়, তাহা! হইলে 'অবিলন্বে 
তাহাকে মিষ্টবাক্যে বা মিষ্টান্নে গরিতুষ্ট করিয়া বলিতে হয় “বাপু, 
কিছু মনে করিও না, ভুলক্রমে গ্মামাদের হ'রের পিঠের কিলটা? 
তোমার পিঠে পড়িয়াছে।” তর্করত্ব ন! হয় আমাদের গবরণমেন্টের 
ঘরের ছেলে, চার্চন্দ্র ত পরের ছেলে। গবর্ণমেণ্ট এই ভুলের জন্য 
তাহার হাতে এক আধটা মিঠাই দিবেন না কি? 
শীত টু 
চারুচন্দ্রের কথ। লইয়াই অনেকটা কালী ও কাগজ বার করি- 
লাম। এখন অন্ত দুই একটা কথ! জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছ৷ করি। 
বিঘাটির ডাকাতির মামলার আসামীদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট নূতন আইন 
অনুসারে একেবারে হাইকোর্টে সোপর্দ করিয়াছেন। হাইকোটের 
তিন জন বিচারপতিকে লইয়া যে নুতন এজ্লাস গঠিত হুইবে, 
তাহাতেই আসামীদিগের বিচার হইবে। এই নূতন এজলাস 
আপিল আদালত নহে, ইহাই আদি ও ইহাই অন্ত। এখন তোদা- 





১৮৮ 


মনন 


দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই থে এই একমেবাদিতীয়ং আদালতে 
উকিলদিগের প্রবেশাধিকার থাকিবে কি? হাইকোর্টের যেরূপ 
বাবন্ধ।৷ আছে, তাহাতে আদিম বিভাগে ব্যারিষ্টার ব্যতীত উকিল- 
গণের প্রবেশাধিকার নাই । এই যেনূতন এক্লান গঠিত হই- 
তছে, ইহাও ত আদিম বিভাগ । সুতরাং ইহাতেও হাইকোর্টের 
নিরমান্ুসারে উকিলগণের প্রবেশাধিকার না থাকারই নস্তাবন। 


স্পা ীীশীপীগয 





কিন্তু ইহাতে কি আসামীদিগের অস্বিধা হইবে না? উকিল 
অপেক্ষ। ব্যারিষ্টার নিয়োগে ব্যর অধিক। ব্যারিষ্টার বিলাতী, 
উকিল দেশী) চোগা চাপকান পরিহিত উকিলের হাতে পায়ে ধরিরা 
দুই ঢাঁরিট। টাকা ফি কমাইতে পারা যার কিন্তু হাটকোটধারী 
ধ্যারিষ্টারের হাতে পারে ধরিতে কম জনের সাহ্‌স হইবে ? বরিতে 
পারিলে হ্রত কার্য্যোক্ধীর হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিকটস্থ 
হওরাই সৃকঠিন। জেলার জজের নিকট মোকন্দম! হইলে হয় ত 
উকিলেরা কোন কোন আসামীকে বেকম্থুর খালাস করিপ। আনিতে 
পারিতৈন,কিন্ক হাইকোে ব্যারিষ্টার দিতে না পারিলে কি আসামী 
দিগের মধ্যে অনেকেরই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আকাশ-কুন্থমে 
পারণন্ হইবে না? এখনও নূতন এজলাম গঠিত হয় নাই এই 
সমর হইতে ইহার একট। মীমাংসা করিয়া! রাখা ভাল। 








রস 

আচ্ছা ভাপা, আর একট! কথা ভ্রিজ্ঞাসা করি-_আমাদের 
ছোটলাটের! কি শক্তিধন্থ উপাসক ? তীহাঁরা কি কৃষ্ণনাম শ্রবণ 
১৮৯, 


হক্জেন্ল 


০৫ 
ফাক 


করিলে কাণে আঙুল দিয়া থাকেন? নতুবা কৃষ্ণনগরের প্রাঁত 
তাহাদের এত বিরাগ কেন? ছোটলাটেরা সফরে বাছির হইরা "ত 
কত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 'বেড়ান, কিন্তু কিছু কালের 
মধ্যে কোন ছোট লাটকে কৃষ্ণজনগরে পদার্পণ করিতে দেখিয়াছ ক? 
আমার এই প্রাচীন বয়সে স্থৃতিশক্তি অনেকটা! লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, 
সুতরাং মনে করিতে পারিতে্ছি না যেকোন ছোটলাট কষ্ণনগরে 
গমন করিয়াছিলেন কি না। তোমাদের মনে পড়ে কি? ছোট- 
লাট বড়লাট প্রসুতির দেশ পরিদর্শন বছ ব্যরসাধ্য তাহা আমি 
জানি। তাহাদের আদর অভা্থনা, নাচগান, আতসবাজী, মজলিস, 
দরবার গ্রস্ৃতি ব্যাপারে গ্রামন্বীসীরা প্রচুর অর্থব্য় করিরা থাকে। 
বলা বাহুল্য যে, লাট সাহেঞ্রেরা৷ কখনই প্রজাদ্িগকে এই সকল 
ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হুইষ্ঠে বাধ্য করন না, প্রজার! রাজভন্ভি 
পর্শনের অন্ত স্বেচ্ছায় এই ব্যন্ভার গ্রহণ করিয়া থাঁকে। কুক, 
নগরের অধিবাপীরা এই ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ, এইকপ অনুমান 
কা'রয়াই কি সহৃদয় ছোটলাটের! কৃষ্ণনগরে পদার্পন করেন নাঃ 
আমি অন্ত কৌন কাঁরণ দেখিতে পাই না । তোমরা যদি কোন 
কারণ দেখিতে পাও, তাহ? হইলে আমাকে বলিও। 
২৭শে পৌষ দোমবার ১৩১৫ সাল। 





রং 





১৯০ 


ম্বচনন 


সপ পাপী 


(৪৯) 


সম্পাদক ভায়া, 


তোমাদের আলিপুরের বোমার মামলা কত দিনে শেষ হইলে 
বলিতে পার? এক দল, ছুই দল, তিন দল ত অভিযুক্ত হইয়াছে; 
হয় ত বা আরও দুই একটা দল হইবে। তাহা হইলে চাই কি 
আরও বৎসর খানেক মামল চলিবে! 
সপ 

সেই ২রা মে তারিখে প্রথম দলের রুরেক জন গ্রেপার হইরাছে, 
আর আজ জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ, এখনও সরকার পক্ষের 
সাক্ষীদিগের জবানবন্দী চলিতেছে; ইহার পর যদি আসামীপক্ষ অঙ্গ, 
বঙ্গ, কলিল্, দ্রাবিড়, গুর্জর হইতে দলে দলে সাক্ষী তলৰ করেন, 
ভাহা হইলে বৎসরের বাকী কয়টা মাস এ দুই দলের বিচারেই 
কাটি! যাইবে। সরকার বাহাছুর আর একটা আইন করিব এই 
বোমার মামলীর বাঁকী অংশট1 সরাসরি করিয়। ফেলুন না। 
আসামীগুলাও রক্ষা পায়, আমরাও হাফ ছাড়ির] বাচি। 








এই ব্যাপার উপলক্ষে কতগুলি লোকের প্রাণ গেল একবাপ 
হিসাব করিরণ দেখদেখি! প্রথমে গেলেন অপরাধহীনা কেনেডি- 
পত্রী ও কেনেডিছুহিতা। তাহার পর গেলেন দীনেশচন্দ্র, ভাহার 


১৯১ 


সকল 

পর গেলেন নরেন্ধ গোস্বামী, কানাই দু, সত্য্েন্্র বন্থু; তাহার পর 
গেলেন নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । এখানেই গমনের তালিকা শেষ 
হইল ন|। নরেন্ত্র গোস্বামীর হতভাগ্য পিতা দেবেন্দ্র গোম্বামী 
পু্রশোকেই মারা গেলেন, তাহার পর সেদিন মার! গেপেন বোমার 
মামলার আসামী পুণচন্দ্র সেনের পিতা তমোলুকের বৃদ্ধ উকিল 
যোগেন্ত্রনাথ সেন। হতভাগ্য পিত| পুত্রের বিরুদ্ধে আলিপুরে 
সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইরাছিলেন। আদালতে যোগেন্দ্র বাবুকে যে 
লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইছি, তাহা পাঠ করিরাঁছি। বুড়া এ 
লাঞ্ছনা ভোগ করিপাই আধ মনত হইয়াছিলেন। শনিবারে তাহার 
সাক্ষা শেষ হয়) রবিবারেই তিনি পুত্র পুর্ণচন্জের নাম করিতে 
করিতে মার1 গেলেন ! বৃদ্ধ যোগেন্দ্র বাবুর কথা মনে করিলেও 
হৃদর বিদীর্ণ হর। 





সপ ট। 


তাহার পর আর এক বৃদ্ধের কাহিনী তোমাদের পত্রেই পাঠ 
করিলাম। এই বৃদ্ধের নাম শ্রীযুক্ত গঞ্গাপ্রসন্ন গুপ্ত । হারিসন 
রোডের বোমার মামলার এই বৃদ্ধের ছুই পুত্র, নগেন্দ্রনাথ ও 
ধরণীনাথ, হাইকোটের বিচারে সাঁত' বৎসরের জন্ত কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইপ্বাছে, এখন আবার তাহারা আলিপুরের বোমার 
মামলার আপামী। বৃদ্ধ গঙ্গা প্রসন্ন বাবুর সংসার আর চলে না । 
নগেন্্ ও ধরণীই তাহার বৃদ্ধ বরসের অবলগ্ন ছিল। বৃদ্ধ 
এখন বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত দ্বারে বারে ভিক্ষা 
করিধা বেড়াইতেছেন। কোথার, এই বুড়া বয়সে উপযুক্ত 





১৯২ 


“ব৮ন্ন 





পুত্রত্বরের উপর সংসারের তার অর্পণ করিম তিনি ধন্মচচ্চার 
জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন, না, কোথার ভিক্ষা 
পাত্র হস্তে লইয়া এক মুষ্টি অস্নের জন্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন | 
এই বোমা উপলক্ষে কত পরিবারের এমন ছুর্দাশী হইয়াছে, কে. 
তাহার সংবাদ রাখে? 


নি 





ংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, ভারত গবর্ণমেপ্ট নির্বাসিত 
শ্রীযুক্ত কুষ্থকুমীর মিত্র মহাশরের পরিবারের ভরপপোষণের জন্য 
মাসিক ছুই শত টাক] দানের ব্যবস্থা করিরাছেন। শ্রীযুক্ত 
শ্তামন্থনারের পরিবারের গ্রস্ত মাসিক এক শত টাকা ব্যবস্থা 
হইরাঁছে, স্তামস্ুন্দর বাবুর ভ্রীত ডিসেম্বর মাসের কর দিনের টাক 
গ্রহণ করিরাছেন। শ্রীমান শচীনের পরিবারের জন্ত ষে মাপিক 
৪০ টাকার ব্যবস্থা হইয়াছে, সে টাক! গৃহীত হইয়াছে কিনা, 
সে সংসাদ তোমরা প্রকাশ কর নাই। বরিশাণের অপ্যাপক 
সতীশবাঁবু ও. ঢাকার পুলিন বাবুর সম্বন্ধে কিকোন ব্যবস্থা হব 
নাই? 








রঃ 

ভারা, যদি রাগ না কর, তাহ! হইলে একটি কথা! ভ্রিজ্ঞাস! 
কর। এইযে মফস্বলের কলেজগুলি হইতে আইনশ্রেণী উঠির। 
গেল, ইহাতে তোমরা চটিয়াছ কেন, বগিতে পার? বিশ্ব 
বিগ্কালরের আদেশ অনুপারে এক একটা কলেজের আইন: 
শ্রেণীর লোপ হইতেছে, আর তোমর। ডাক্তার আশুতোঁধকে 


১৯৩ 
১৩ 


গালাগালি দিতেছ, আমি ত ইহার কোন কারণ খু'জিয়া 
পাই না। আমি দেখিভেছি, :মফন্থলের আইন শ্রেণী গুলি তুলিয়। 
দিয়া ডাক্তার আশুতোষ “ম্বদেশীর” কাজ করিতেছেন। আইন 
পাশ করিলেই বাছারা মামলার মায়া ছাঁড়িতে পারেন না, এ দিকে 
আদালতে উকিলের সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে, এই সকল নবাগত 
সোণার 'া্দদিগকে তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, অনেকে বার 
লাইব্রেরীর টাদার টাকাও সরধগরহ করিতে পারেন না । ওকালতীর 
এই ত স্থ। কলেজগুলি স্ঠিয়া যাওয়ায় যদি শতকরা কুড়ি জন 
ছাত্রও অন্ত পথে ষায়,__-এ মনে কর, তাহারা যদি কৃষি কাধ্যে 
মন দেয় বা দোকান পাঠ রা তাহা হইলে তাহাতে “ম্বদেশীর” 
কাজ হয় নাকি? বুভুক্ু ভ্ীকিলের দল বাড়িলে দেশের মঙ্গল না 
অমঙ্গল? এই সৌন্জা কথাটা তোমাদের মাথায় প্রবেশ লাভ 
“রে না, আর তোমরা স্বদেশশহিতৈষী ! ' ইতি 
৫ই মাঘস্সোমবাঁর ১৩১৫ সাঁল। 


শপ 





(৪৯.:) 
সম্পাদক ভায়া, 
লাটনন্দিনীর' শুভ বিবাহের সংবাদ দির, কিন্ত “দীরতাং 
উঁজ্যতাম্” কিরূপ ''হঈল,। সে সংবাঁদটা ত দাঁও নাই। দক্ষিণ 
হস্তের ব্যপার কোন্‌ পক্ষের কিরূপ হইল? সে দিন বরিশালের 
পুলিশ সাহেব মিঃ হাঁলিডে' পুত্রসন্তান লাভ করির1 অধীন 


১০১ 


বচ্ন্ন 


কশ্মচারীদিগিকে মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; বড়লাট 
বাহাছর কন্তার শুভ বিবাহে অধীন কর্মচারিবৃন্দের কিপ 
মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিলেন? শোভাযাত্রা দর্শনের জন্ত সে দিন 
পথিপার্খে লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এ সংবাদ পাইয়াছি, 
কিন্থু এই সমারোহ্র পর সাধারণের জন্ত কোনরূপ জলযোগের 
ব্যবস্থ।' হইয়াছিল কি? বৃদ্ধ বয়সে লোকে সাধারণতঃ কি।ঞ২ 
উদরিকত্ব লাভ করে, সেই জন্তই দক্ষিণ হস্তের সংবাদটা 
লইতেছি। 








৮ 





এই শুভ বিবাহে যাহার যাহা কামনা ছিল পুর্ণ হইরাছে 
সন্দেহ শাই। কগ্তার আকাজ রূপবান্‌ পাত্র, কন্তার পিতামাহার 
'আকাল্ষা পনবান্‌ জামাতা । সকলের সকল আকাঙ্ষা পুর্ণ 
হইয়াছে বলিয়াই ইতর জনের আকাজ্জ মিষ্টান্নের কথা জিজ্ঞাস! 
করিতেছি । যাহ! হউক, আীর্ববান করি নবদম্পতী সুদীর্ঘ জীবন 
পাঁভ কবিরা চিরস্তখী হইরা সংসারধাত্র। নির্বাহ করুন। 


-ক্* 








শত বসর পূর্বে ষিনি ভারতের বড়লাট ছিলেন, ম্মাজ 
ভাহারই 'প্রপৌত্র বড়লাট হুইরা ভারত শাসন করিতেছেন । 
লর্ভ লান্সডাউন ত সেদিন ভারতের লাটগিরি হইতে অবস্ণ 
গ্রহণ করিরাছেন; এই লর্ড লান্সডাউনের পুত্র লর্ড চার্ল 
ক্র নরিদ আগ জামাতৃবেশে ভারতে পদার্পণ করিরা বর্তমান 


১৯৫ 


হন্বোকর 


বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কন্তার£্সহিত।পরিপ্স্থত্রে আবদ্ধ হইলেন । 
অতএব এই পরিণয়ের সহিত ভারতের বড়লাটগিরির একটা 
ঘনিষ্ঠ দ্বন্ধ আছে৷ শুনিলাম, জামাতা বাবাজী নাকি বিলাতের 
একটা বড়দলের নেতা, স্ৃতরাং ভবিষ্যতে কখনও যদি জামাত! 
বাঝাজী বড়লাটের গদি দাবী করেন, তাহা! হইলে সে দীবী 
বড় সহজে উপেক্ষিত হইবে না, একথা মনে রাঁখিও। পিতৃকুল ও 
শশুরকুল, উভরকুলের ইছিষাম তখন বাঁবাজীবনের পক্ষে সাক্ষ্য 
প্রদান করিবে । ৃ | 








এই শুভ পরিণর উপঞ্থক্ষে ভারতের কত প্রদেশের কা 
রাজ। রাজড়ার কলিকীতাক্৯ শুভাগমন হইছে, কিন্তু এস 
আমাদের নৃতন ছোটলাট সার বেকার এবং দারবঙ্গের 'অধীশ্বর 
মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহার কলিকাতার আমোদ আহলাদ 
উৎসব পরিত্যাগ পুর্র্বক বিহারের ছূর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে প্রজা দিগের 
অভাবরেেশ পরিদর্শন করির1 বেড়াইতেছেন। ইহারা মনে 
করিলে কি ছুই দিনের জন্তও কলিকাতায় আদিরা এই 
উতনবে যৌগদীন করিতে পারিতেন না নিশ্চই পারিতেন, 
কিন্ত ইহার! রাজপ্রতিনিধির উৎসবে যোগদান করা৷ অপেক্ষা 
প্রজার কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ অধিকতর কর্তব্য বলিরা বুঝিয়া- 
ছিলেন । উৎসবমত্ত অভ্যাগতের আননাধ্বনি অপেক্ষা উপবাসক্িষ্ট 
দরিদ্রের আর্তনাদ ইহাদের হৃদয়কে অধিকতর বিচলিত করির! 
তলয়াছিল, তাই বঙ্ধে্বর সার বেকার ও থারবঙ্েশ্বর রামের সিংহ 


১৯৬ 


হবল্স 





বাহাদুর কলিকাতার আনন্দ কোলাহল দুরে রাখিয়া বিহারের 
অনশন-ক্রিষ্ট বিপন্নজনের মধ্যে ভ্রমণ করিরাছিলেন। ভীহারা দর্স ! 


প্র 








চারা, আমার একটা সন্দেত্রে মীমাংসা করিয়। দিতে 
পার? লাট-নন্দিনীর শুভ পরিণর উপলক্ষে কলিকাতার লর্ড 
বিশপ অর্থাৎ লাট পাদূরি নাকি ব্যবস্থা! দিয্াছিলেন যে, শুভ 
পরিণর কার্ধাটা যে সময় গির্জায় সম্পন্ন হইবে, সে সমর কোন 
'অ-ৃষ্টান তথার থাকিতে পারিবে ন। আমরা পুষ্টান নহি, 
/তরাং খৃষ্টান পর্শুযাজকের এই ব্যবস্থাট? খুষ্টার পশ্মাশান্মসঙ্গত 
হ্ইপ্াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না । "তবে এক স্থলে এই 
বাবস্থার ব্যতিক্রম হুইয়ছিল ব্লিরা শুনিতেছি। বদ্ধমানের 
নতন সার মহারাজাধিরাঁজ সম্ত্রীক নাকি গিজ্জায় প্রবেশ লাভ 
করিতে পারাছিলেন, কথাটা কি সত্য * ছয়শহাঁধিক পৃষ্ঠানের 
মধ্যে একমাত্র, অথবা সন্ত্রীক ধরিলে ঢই জন মার আশ্খষ্টীনের 
গিষ্জার প্রবেশাধিকার সামান্ত বি্ময়ের বিষর নহে। এ 
অনুগ্রহের কারণ বলিতে পার কি? 
| ৫ 

দেখ সম্পাদক ভায়া, তোমাদের সংবাদ পত্রগুল1! যতই পাঁঠ 
করি, ততই তোমাদের উপর অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। তোমনা 
এত ডাকাতির সংবাদ দাও কি করিয়া ? আমরণ বাল্যকাঁলে 
শুনিতাঁম বটে যে, সেকালে দেশে ডাকাতির বড় ভয় ছিল। 
ষখন বিগ্যালরে পড়িতাম, তখন ইতিহাসে পাঠ করিতাম যে, 
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স্বক্কেন্র 


মুসলমান আমলে এদেশে বড়ই ডাকাতের ভঙ্গ ছিল; ইংরাঙ্ 
ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলে পর ডাকাতের দল একেবারে অনৃশ্ত 
হইয়াছে, ইংরাঁজের স্শীসনে এদেশ হইতে ডাঁকাতি একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমরা ত প্রত্যহই একটা না একটা 
ডাকাতির সংবাদ দিতেছ । আজ বাজিতপুরে ডাকাতি, কাল 
বিধাটিতে ডাকাতি, পরশ ঢাকার ডাকাতি । ডাকাত বংশই যদি 
নির্বংশই হইয়াছে, তবে ভাকাঁতি করে কাহার1? সুতরাং হয় 
স্বাধার করিতে হইবে যে; ডাকাতি কিছুমাত্র কমে নাই, পূর্বে 
যেরূপ ছিল সেইরূপই আঁছে, কেবল দেশ কাল ও পাররভেদে 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। অর্থাং লাঠী ও তলোরারের 
পরিবর্তে পিস্তল বন্দুক, নেটির পরিবর্তে পুলিশের বা ভদ্রলোকের 
পরিচ্ছদ এবং অশিক্ষিত বাঁন্দি টাড়ালের পরিবর্তে শিক্ষিত ব্রাঙ্গণ 
বৈদ্য ও কারস্থগণ ডাকাতিতে স্থান পাইয়াছে ? নতুবা স্বীকার করিতে 
হইবে যে প্রকৃত ডাকাতি আর কোথাও হয় না, ইংরাঁজ ডাকাতির 
মুলোচ্ছেদ করিয়াছে এবং তৌমর! যে সকল ডাকাতির সংবাদ 
প্রকাশ কর, তাহ! হয় একেবারে অমুলক, না হয় ত অতিরঞ্জিত । 
এখন আমাকে গোপনে বল দেখি কোন্‌ কথাটা'বিশ্বাস্ত £ 
তোমাদের কথা না ইতিহাসের কথা। 


১ 





যর্দি তোমাদের কথা সত্য বলিম্প' স্বীকার করিতে হর, 
তাহা হইলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে । এখন দেশে ম্যালেরিয়া 
আসিয়াছে, প্লেগ আসিয়াছে, দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে, জীষণ জীবন 


১৯৮ 


বচ্নল 


গ্রাম!আসিরাছে, অস্ত্র আইন আসিয়াছে, শত প্রকার অসুবিধা 
আলিয়াছে, তথাপি।মনকে প্রবোধ দিতে পারি যে, দেশে আর 
দেরূপ দন্থ্যর ভয় নাই। এখন আর কিছু স্থখ থাকুক আর না 
থাকুক, বাক্সতে টাকা রাখিয়া, সিন্দুকে অলঙ্কার রাখিরা নিশ্্ত 
মনে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি । কিন্তু ভার! যদি তোমাদের প্রদত্ত 
এই সকল ডাকাতির সংবাদ সত্য হয়,তাহ! হইলে ত মনকে প্রবোধ 
দিবার আর কোন উপায় থাকে না। যাহা ছিল, * একে একে 
তাহার সকলই গেল অথচ কিছু দিনের জন্য গিপ্া1 আবার দেখা 
দিল, ইহ! কি সাধান্ত পরিতাপের কথা? বল দেখি মনে হইলে 
শরীর অবসন্ন হর কি না? সেই জন্তই বলিতেছিলাম, এত 
কাণ্ডের পর। এখনও ডাকাতি আছে, এ কথা স্বীকার কর! অপেক্ষা 
তোমাদের কথার অনাস্থা স্থাপন করাই কি সহজ ও সঙ্গত নহে? 
& বং 
ভারা, দেশে ছিলও সব, আছেও সব, এবং থাকিবেও সব। 
কিন্ত দেশটি যেমন ছিল তেমন আর নাই, ভবিষ্যতে ঘে কিন্নপ 
হইনে তাহা আমর। _প্রাচীনের দল ধারণ। করিতেই পারি ন|। 
সেকালের সেই ব্রাহ্মণদ্দিগের ধন্ধান্ুরাগ ও নিপৌভত! আর দেখিতে 
পাই না, ছাত্রের গুরুতক্তি এখন উপকথার স্থান পাইরাছে, প্রাচীন 
ধনবান্দিগের কীর্তি সকল এখনও বিদ্যমান থাকিয়] তাহাদের 
পরোপুচিকীর্ধার পরিচয় দিতেছে, কিন্তু নবীন ধনকুবেরগণ, তাহার 
অনুকরণ কর' দূরে থাকুক সেই সকল প্রাচীন কীর্তির সংরক্ষণ ও 
| হঙ্কার কলে অর্থ্ব্যয় করিতেও কুম্ঠিত। এখন হিন্দুর দারত। 
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স্ত্জেন্ল 


দেখিতে পাই আন্মন্থখ সন্ধানে, মুসলমানের বীরত্ব দেখিতে পাই 
প্রতিবেশীর নিগ্রহে। সেকালের ভদ্র সন্তানের বাহুবলের চর্চা 
এখন বাক্যবল চর্চায় পরিণত হইয়াছে। , প্রাচীন কালের অশিক্ষিত 
ইতরলোকের দত্থ্যবৃত্তি এখন শিক্ষিত ভদ্রলোকের ব্যবসারে পরিণত 
হইয়াছে। রূপান্তরিত হইয়া ষকলই আসিতেছে, কেবল আসিতেছে 
না সেই দেশব্যাপী নিশ্চিন্ত ভাব, সেই আমোদ আহলাদ, সেই 
প্রফুকনতা, সই দানশীলতা ॥ : হায়, বাল্যকালে কি দেখিয়াছিলাম, 
আর এখন কি দেখিতেছি?; মনে করিয়াছিলাম বুঝি আর 
সেকালের সেই ভীষণ ভাকাষ্টি আমাদিগকে দেখিতে হুইবে না, 
ডাকাতের ভয়ে বাত্রিজাগরণ বুঝি আর করিতে হইবে না; কিন্ত 
এখন দেখিতেছি সেই ডাঁকাঁতিও আবার ফিরিয়া আসিয়াছে 
আসে আস্ক যদি সঙ্গে সঙ্গে এক-টাকার একমণ চাউল আর চারি 
আনায় একসের তৈল ফিরিয়া আসিত! ইতি 
১২ই মাধ সোমবার ১৩১৫ সাল । 


বা 











(৪৩০) 
সম্পাদক ভায়া, | 
ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় একট! সাল্তগিরি চাকরি খালি 
আছে শুনিতেছি। এই চাকরি লাভ করিতে হইলে ছোটলাট 
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*বছন্ন 


লিখিতে হইবে না। বর্ধমান বিভাগের যে কয়টি নগরে মিউনি- 
সিপালিটি আছে, সেই সকল নগরের মিউনিসিপাল কমিশনারগণই 
এই চাকরি দিবার কর্তা । তাঁহার বাহার প্রতি সদর হইবেন, 
তিনিই প্মাননীর” হইবেন। অন্ত সকলে অমাননীর হইফাই 
থাকিবেন । র্‌ 
রর 
দক্ষিণে দেদিনীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে কাশীমবাঙ্গার 
পর্যন্ত এবার দরখাস্তকারী দেখা দিয়াছেন। মধ্যে হুগলী, বদ্মান 
বীরভূমত আঁছেই। শুনিতেছি এবার নীকি ৮১০ জন ব্যক্তি 
«মাননীর” হুইবার চেষ্টা করিতেছেন । কাশীমবাজারের মহারাজ 
হইতে মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টার পর্যন্ত অনেকের নামই পরপ্রার্থী- 
দিগের তালিকার আছে শুনিতেছি । বর্ধমান বিভাগে মে কয়টি 
জেল! আছে, তন্মধ্যে এক বাঁকুড়া ব্যতীত অন্ত সকল জেলা হইন্ছে 
“মাননীয়” গিরির উমেদার দেখ! দিয়াছেন । 
৯ 
এখন কথা হইতেছে কাহাকে রাখির। কাহাকে ভোট দিব? 
তোমরা বোধ হয় মেদিনীপুরের দত্তজার দিকেই মত দিবে | কিছ 
উত্তরপাড়ীর মুখোপাধ্যায়, হুগলির চট্টোপাধ্যায় ও মিত্র, বদ্দমানের 
বঙ্গ, বীরভূমের চক্রবর্তী এবং কাশীমবাজারের নন্দী মহাশর প্রহৃতি 
অনেক গুণবান্‌ বিদ্বান, বহুদর্া ও তত্বদ্শী আছেন, আমি কাহাকে 
রাখিয়া! কাহাকে ভোট দিব? আমার নিকট সকলেই সমান। 
তাই ভাবিতেছি, কাহার নামে ভোট দিয়া কাহার রোধদৃষ্টিতে 














২০১ 


স্নেক 





পড়িব। সেই জন্ত স্থির করিয়াছি এবার আমার নিজের নামেই 
ভোট দিব; কি বল তোমরা ? 
555 

বনদর্শা ত্বদর্শীর কথা৷ কলিয়াছি__সমদর্শার কথা বল! হয় 
নাই।: সেদিন আমি রেলগাড়ীতে কলিকাতায় যাইতেছিলাম | 
এক খানি মধ্যশ্রেণী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসরা 
অন্ান্ত যাত্রীর কথাবার্তী। শুরিভেছিলাম |. আমাদের অধিকৃত 
কামরার পার্বতী কামর! তাক দিগের জন্ত বিশেষরূপে নির্দিষ্টি না 
থাকিলেও সেই কক্ষে একজন শবতাঙ্গ ও একজন শ্রেতাঙ্গী ছিলেন ! 
স্তরাং কাগ্। আদমীর1 সেই ক্ষ সি পার নাই। 
এ কথ বলাই বাহুলা। ॥ 

একট] শন অনেকগুলি যাঁধী আমাদের কক্ষে প্রবেশ করি- 
লেন। শৃষ্ত স্থানগুলি পূর্ণ হইয়ণ গেল, অনেকে স্থানাভাবে দড়া- 
ইয়া রহিলেন। আমাদের কক্ষে পূর্র্ব হইতেই একজন বাবু বসিয়! 
ছিলেন । তিনি নবাগত যাত্রীদিগকে সম্বোধন করির প্রতি ষ্টেশনেই 
বলিতে লাগিলেন “মহাশয় পাশের কামর! খালি আছে, সেইখানে 
যান” সাহ্বে উঠিতে না! বে গার্ডকে বলুন, ষ্টেশন মাষ্টীরকে বলুন, 
আমাদের কামরায় উঠিয়া আর ভিড় বাড়াইবেন ন1।” তাহার 
এই 2৫106 81905 কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। 
সকলেই শৃঙ্জিণাং শন্ত্রপাণিনাং” ইত্যাদি চাণক্নীতি অনুসারে 
পার্বতী কক্ষের আশা! পরিত্যাগ করাই ষুক্িসঙ্গত বলিয়াই মনে 











২০২, 


্রচ্জন 


করিলেন। 4৫1০6 ৪৭ বৃথা হইল দেখিয়া সেই উপদেষ্টা 
বাঝুটি বড়ই বিরক্ত হইলেন। 








৫ 


সেই বাবুটির সম্বন্ধে আমি একটু কৌতুহলাক্রাত্ত হইয়া তাহার 
পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলীম। অবশেষে জাঁনিলাম, তিনি 
'এক জন ব্যবহাঁরাজীব, অনেক সভা! সমিতি তাহার পদরেণুম্পর্শে 
পবিত্র হইয়াছে,এবং তিনি প্মাঁননীয়” পদপ্রার্থিগণের মধ্যে একজন 
আমি বুঝিলাম যে, এই শ্রেণীর লোকেরাই ব্যবস্থাপক সভার সন্ত 
হইবার উপযুক্ত পাত্র। ইহাঁর। ছোটলাট ও তাহার অমাত্যবর্গের 
সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয় স্পর্ধা করিতেছেন, অথচ 
রেল গাড়ীতে শ্বেতাঙ্গ ঘাত্রীর অন্ঠার কার্ধ্যের গ্রতিবাদ করিবাঁর জন্ম 
মন্তান্ত যাত্রীদিগকে উপদেশ দিতেছেন। ধাহারা দেশের ও দশের 
নেতা, তাহার! কোথার এইরূপ সময়ে অগ্রসর হইন্বা: অন্তারকারী 
শবতাঙ্গের কার্ষ্যের প্রতিবাদ করিবেন, অস্থান্ঠ যাত্রী বিপন্ন হইলে 
স্বুং তাহাদের বিপহুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন, না, তীঁহারাই অন্গকে 
শ্বেতাঙ্গের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্ত উৎসাহিত করিতেছেন ? 
কণের গাড়ীতে স্বেতাঙ্গের সহিত, বিশেষতঃ শবেতাঙ্গী সমভিব্যাহারী 
শ্বতাঙ্গের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে পরিণাম কিরূপ হইবার 
সম্ভাবনা, তাহা নিশ্চয়ই বাবুটি জ্রানিতেন। সম্ভবতঃ তিনি মনে 
করিরাছিলেন, যদি এই বিবাদ উপলক্ষে ব্যাপারট! আদ্রালত পর্ণ 
গড়ার, তাহা হইলে, তাহার মক্কেল লাভের সম্থাবন! আছে। 
সম্পাদক ভারা, তোঁমর1 ঘি, সেই বাঁবুটিকে ভোট, দিতে ইচ্ছা কর, 





২৯৩ 


্বক্ছেন্ 


তাহ! হইলে আমাকে জানাইও, আমি গোপনে তোমার নিকট 
তাহার পরিচয় প্রদান করিব। ? 
২ িসস্পেশ 

মেদিনীপুরের বোমার মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
তোমরা ষাহাই মনে কর না কেন, আমার একটা ভয় কাটিরা 
গিয়াছে। আমার বড় ভয় ছিল যে, বোঁধ হয় ব্যারিষ্টার দন্তকেও 
বা! বোমার ফড়যস্্ের সমর্থনকারী! বলিরা অভিযুক্ত কর! হর। কারণ 
তিনি যড়মন্তকাঁরীদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। ছাপাখানা 
রাজবিঘেষ সুচক পুস্তকাদি মুক্জিত হইলে যদি রাজবিদ্েষ প্রচারে 
'সহারতা করার অপরাধে, ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিয়া স্বত্বাণি- 
কারীকে দণ্ডিত করা হর, তাঙ্কা হইলে যড়যন্তেরে আসামীদিগের 
পক্ষ সমর্থন করিলে কি বড়যন্ত্রে সহায়তা করা হয় না? মনে 
আছে পূর্ব বঙ্গ গুর্থারা যখন দেশে শীস্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেই 
সময় তাহাদের বিরুদ্ধে রাজবারে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থাপিত 
হ্র। যে উকিল গুর্থাদিগের বিরুদ্ধে ছিলেন, এক দিন গুর্যারা 
তাহাকে উত্তম মধ্যম প্রদান করে। তাঁহার অপরাধ, তিনি গুথ৭- 
দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরেও ত দত্ত 
সাহ্বে পুলিশের বিরুদ্ধে ছিলেন, পুলিশ তীহাত্র এ অপরাধ ক্ষম। 
করিবে কি? 





পর টা 
মেদিনীপুরের যোগজীবন, সুরেন্্র ও সম্তোষের দণ্ডের উল্লেখ 
করিয়া তোমর! “ভীষণ দণ্ড” বলিয়া লিখিয়াছ কেন? তোমরা কি 


২৪ 


*্বন্ন 





এই দণ্ডকে ভীষণ বলিয়া মদে কর? আমি ত মনে করি না। 
আমার বোধ হর সহদঘ্ধ বিচান্রক মহাশয় আসামীদিগের অল্প বন্নস 
ও এই প্রথম অপরাধ দেখিয়৷ করখাপরবশ হইয়া লু দণ্ডেরই 
বিধান করিরাছেন। সাত বৎসর বা দশ ব্ংসরের জন্ত দ্বীপান্তর- 
বাসের দণ্ড কি আবার দণ্ড? ঘাঁবজ্জীবন হইলে বরং এক দিন 
গুরুদণ্ড বলিতে পারিতে। 


পাশাপাশি 





দণ্ডিত আসামীরা সম্ভবতঃ হাইকোঁটে আপিল করিবে, কিন্ত 
তাহার! যদ বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে 
আপিল করিতে বারণ করিও । সন্ধদদ্ধ বিচারক যে দ্বও্ড প্রদান 
করিরাছেন, সন্তষ্টচিন্তে তাহাই গ্রহণ করিতে বলিও | যদি হাই- 
কোর্টে আপিল করিয়া! দণ্ড হান না হ্র, তাহ1 হইলে অর্থ ব্যর ও 
মনস্তাপ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। কিন্তু যদি দণ্ড কিছু হাস 
পার, তাহ! হইলে মেদিনীপুরের বিচারককে কি অযোগ্য প্রতিপন্ন 
করা হইবে না? সেটা কি ভাল? আর আপিলের ফলে থে 
নও 'বৃদ্ধি পাইবে না, তাহাই বা কে বলিল? দুর্গাচরণ 
সান্যাল তাহার উদাহরণ । সান্যাল মহাশয়কে এসেসরগণ 
নিদ্দো বলিরাছিলেন না? এক্ষেত্রেও মে তাহাই। লক্ষণ 
ভাল নহে্গী ইতি। 

১৯শে মাঘ সোমবার ১৩১৫। 


রস ০০, 


২০৫ 


সন্কেন্স 


(5959) 


সম্পাদক ভায়া, 

তোমরা পুলিশের উপর এত বির কেন,তাহা ত আমি টড 
পারি না। পুলিশ দেশের ্স্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে, 
সুতরাং তাহার যেরূপে পারিঝে সেইরূপেই* শাস্তি রক্ষা করিবে; 
তোমরা তাহাদের কার্ষ্যে গর বাধা দাও কেন? কাহারও 
বাঁটা খানাতল্লামী হইলে তোমরা অমনি মহ! গোলমাল কর্‌, বড়লাট 
ছোটলাট প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণেষ্ঠা জন্ত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ, আর হি 
খানাতন্াসীতে পুলিশ কিছু বাঙ্ছির করিতে না পারে, তাহা হইলে 
তত্র রক্ষা নাই। তৌমরা পুলিশের কার্যে প্রতিবাদ করিয়' 
মহা আন্দোলন কর । কিন্তু ভায়া, জিজ্ঞাসা করি, পুলিশ বদি 
সন্দেহের বশবত্তা হইয়া কোন গৃহস্থের বাঁটা খানাতল্লাী করে বা 
কোন নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করে তাহা! হইলে দোষ কি? 
ছুই একটা খানাতন্লাসী ব| ছুই একটা গ্রেপ্তার না হইলে লোকে 
পুলিশের অস্তিত্ব উপলন্ধি করিবে কিরপে ? মনে কর যদি কোথাও 
খাঁনাতল্লাসী বা গ্রেপ্তার না হর, ছুই এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির 
পুষের সহিত রেগুলেশন লাঠির সঙ স্থাপিত না হয়, তাহ্ী হইলে 
সকলে মনে করিবে যে, এ দেশে পুলিশ নাই, সুতরাং সকলে শান্তি- 
ভঙ্গ করিবে। সেইটাই কি বাঞ্চনীর় ? 


পপ 
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বসন 





. মাদারিপুরের পুলিশ সংগ্রতি কয়েকজন বালককে গ্রেপ্তার 
করিয়াছে) তন্মধ্যে ১২।১৩ বৎসরের অন্ধ বালকও আছে । তোমর। 
পুলিশের এই কার্ধ্য বিশ্ব্ন প্রকাশ করিয়াছ। ইহাতে বিদ্দপ়ের 
বিষয় কি আছে ভায়া? অন্ধ ব্যক্তিরা কি কোন অন্তার কাষা 

করিতে পারে না? মহাভারতে বর্ণিত আছে ধৃতরাষ্্র অন্ধ ছিলেন । 
এই অন্ধ নরপতিকে বড় সামান্ত মনে করিও না। এই গুণধরের 
জন্যই কুরুক্ষেত্রে হহাঁসমর হইয়াছিল। অন্ধ বলিরা কি নিন 
নিশ্টেষ্ট হইর! বসিয়া থাকিতেন, না, একটা! প্রকাণ্ড সাম্রাজোর কণ- 
, ধার স্বরূপ হুইর! কুরুপাগবের: যুদ্ধ বাঁধাইয়াছিলেন ? তোমা 
বলিবে ১০১২ বতসরের বালক কি অপরাধ করিতে পারে ৮ কিছু 
রাবণের পৌত্র মহীরাবণের পুত্র অহীরাবণ জননীর গভ হইতে 
নিতান্ত হইয়াই পবননন্দনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইগ়াছিলেন। 
দেশের পুলিশ যে অহীরাবণের দৃষ্টান্ত দেখাইর। কাহারও কতক" 
গারে নবজাত শিশুর নামে ওরারেপ্ট বাহির করে নাই, সে কেবিন 
পুলিশ কর্মচারিগণের উদারতা মাত্র। জন্ম গ্রহণ করিবামাত 
বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে রাজবিদ্বেষ অথবা! ডাকাতির বীজ উপ্তু হই) 
থাকে। ১২১৩ বৎসরে সেই বীজজাত অঙ্কুর প্রকাণ্ড বৃঙ্ষে পরি, 
ণৃত হইতে পারে । পুলিশ অনেক বুদ্ধি বার করির! তবে এই তগ 
আবিষ্কার করিয়াছে । তাহাদের বাহাছুরী আছে। 
মত 
তোমাদের কাগজে দেখিলাম যে, বিলাঁতে একজন বাঙ্গাণা 
দূবক সার লী ওয়ার্ণারের গণ্ডে চপেটাধাত করিরাছে। রটার এ 
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ছেল 
বুবককে “বদমারেস* বলির। সংবর্ধিত করিরাছেন! যে ব্যক্তি কাল! 
আদমী হইয়া শ্বেতাঙ্গের গণ্ডে চপেটাঘাত।করিতে পারে, সে ব্যন্ধি 
যে বদগারেস তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই । কিন্ত সার লী-ওয়ার্ণার . 
এই বৃদ্ধবয়সে ঘে ধর্মৃপধত্রষ্ট হইয়াছেন, ইহা বড়ই ছুঃখের বিষর। 
আমি মনে করিতাম যে আমাদের দেশের বযৌবৃদ্ধ, ব্যক্তিরা যেরূপ 
পেন্সন লইরা ধন্মীচরণে মনোযোগ করেন, শ্বেতাঙ্গেরাও বুঝি 
সেইরূপই করেন। কিন্ধু এখন দ্েখিতেছি আমার ধারণা ভ্রমাত্বক। 
বসত খুষ্ট বলিয়া গিরাছেন ষে “৫কহ তোমার এক গণ্ডে চপেটাঘাত 
করিলে ভাহাকে অপর গণ ফিঙ্লাইয়া দিবে ।” বাঙ্গালী বুবক সার 
লীর এক গণ্ডে চপেটাথাত করিল, কিন্ত খৃষ্টভ্ত বৃদ্ধ সার লী 
ওয়ার্ণার এক গণ্ডে চড় খাইয়া পর গণ্ড ফিরাইর! দিরাছিলেন কি 
.না,রয়টার সে সংবাদ দেন নাই । বৃদ্ধলী ওরার্ণারের যদি খুষ্ট 
পদে মতি থাকে, তাহ! হইলে তিনি উক্ত বাঙ্গালী ষুধার নিকট গমন 
করির। দ্বিতীর গণ্ডে চপেটাধাত গ্রহণ করুন, ইহাই বৃদ্ধের পরামর্শ । 
ভার পর বিচারালয়ে ষুবার অনৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হুইবে। 
নি 
আচ্ছা, এই যে কোন কোন মোকদ্দমার দাররার জজের! 
এসেসর লইয়! বিচার করিতে বসেন, ইহার অর্থ আমাকে তোমরা 
বুঝাইর। দিতে পার? আমি ত দেখিতেছি যে, এসেসরগণ যাহাই 
বলুন ন। কেন, বিচারক তহাদ্বের মতে সম্পূর্ণ উপেক্ষ! করিরা 
আপনার ইচ্ছামত বিচার করেন। যদ্দি এসেসরগণের মত উপে- 
গ্ষিতই হয়, তাহা হইলে ভদ্রলোকদিগকে অনর্থক কষ্ট দিবার প্রয়ো- 
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ম্বলুম্প 


জন কি? বিচারক মহাশয়ত অবাধে তীহাঁদিগকে অব্যাহতি 
প্রদান করিয়া আপনি একাকী বিচার কার্য নির্বাহ করিতে 
পারেন। তোমরা হয়ত বলিবে যে, এসেসরগণ কিরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিরাছিলেন, হাইকোর্টে আপিল হুইলে, যাননীল়্ বিচার- 
: পত্তিরা, সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। এসেসরগণের অভিমতের মূল্য 
কিরূপ, তাহা বৃদ্ধ হর্নাচরণ সন্ত্যালের আপিলেই বুঝিতে পারা 
গিপ্বাছে। এসেসর বেচারাদিগকে ছাড়িয়। দিলেই ভাল হন্ব। 
তোমরা এসেদর প্রথা উঠাইয়া দিবার জগ্ভ একবার আল্দে।লন 
করনা? 





শপ 

গত শনিবার অপরাহনকালে “এম্পায়ার” পত্রে দেখিলাম যে, 
আরও ১৮ জন ভারতবানীকে নির্বাসিত করা হইবে। ভায়া, 
বলিতে কি,আমার মনে বড়ই আশা হইগ্নাছিল যে,এ বার বোধ হর 
আমার অনৃষ্টে একটা নির্বাসন জুটিবে। কিন্ত দরিদ্রের মনোরথ 
কখনও হৃদয়ক্ষেত্র ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হয় না। অনেক দিন. 
হইতে আমি এই নির্বাপনের উমেদাঁরি করিতেছি। কান্তিক মাস 
হইতে ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেছি, চিকিৎসক মহাশয় প্রত্যহই আমাকে 
বলেন প্বাযু পরিবর্তন করুন”। এখন একে খরচ পত্রের 
টানাটানি, তাহার উপর রুগ্ন শরীর,এক জন স্ৃত্য ও এক জন পাঁচক 
না লয়! কোথাও যাইতে পারি না,অথচ আমার এমন সঙ্গতি নাই 
যে ভৃত্য ও পাচক লইয়! বিদেশে গমন করি। তাই বড় আশ! 
করিপ্াছিলাম যে, যদি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে পাচক ত্রাঙ্মণ ও' ভৃত্য 
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লইয়৷ কয়েক মাসের জন্ত ওয়াশ্টেয়ারে যাইতে পারি, তাহা হইলে 
বড়ই ভাল হয়। আমিও বিদেশে বসিয়া মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি 
ভোগ করিব, গৃহিণাও বাটাতে থাকিয়া কিছু কিছু মাঁসহার' 
পাইবেন। কিন্তু বৃদ্ধের অনৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিল ন!। “এম্পায়ার” 
পাঠ করিয়। দেখিলাম, দক্ষিণ: আফ্রিকা! হইন্তে কয়েক 'জন ভারত: 
বাসীর নির্ববাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহা হউক ভারা, তোমাকে 
বল] রহিল, সুবিধা পাইলেই' আমার এই নির্বাসনের দরখাস্তখানা 
কর্তাদের নিকট দাখিল করি এবং যদি পার, এই পীড়িত বৃদ্ধের 
জন্ত একটু অনুরোধ করিও | 


০০০১১১০১- 


আজকাল চাঁরি দিকে এত জাল পুলিশের! গ্রাহর্ভীব হইয়াছে 
কেন বলিতে পার? মফস্থলে পুলিশের.গ্রতাপ যে কি রূপ প্রবল, 
তাহা,যাহারা অবগত আছেন,তাহার| সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, 
পল্নীপ্রামে পুলিশ সাজিরা লোককে যত সহজে ভীত ও প্রবর্চিত 
করিতে পারা যায়, তত সহজে অন্ত কোন বেশে হর ন1। রাঁজাই 
বল আর মহারাঁজই বল, জমিদারই বল আর ' গোমস্তাই বল, মফ- 
স্বলের লোকে লাল পাগড়ি দেখিলে ভয়ে একেবারে অতিভূত 
হইয়া পড়ে,সতরাং লালপাগড়িধারীর কোন কার্যে তাহারা গ্রাতি- 
বাদ করিতে সাহস করে না । যাহার কার্যে কেহ গ্রতিবাদ করে না 
সেই ব্যক্তির সাজে সজ্জিত হইলে অবাধে সকল কার্ধ্যই করিতে 
পার! যায়। সেই জন্তই এখনকার বুদ্ধিমান দস্থ্যর। পুলিশের বেশ 
ধারণ করিয়৷ স্বার্থসিদ্ধি করে। ইহার প্রতিকার সহজ নহে। যদি 


রঙ 
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কখনও পুলিশের প্রতাপ হ্রাস পাঁয়, তাহা হইলে. লোকে আর 
পুলিশের মুক্তি দেখিঘে ভয়ে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িবে না। 
সুতরাং শিক্ষিত দন্গ্যরাও আর পুলিশের বেশ ধারণ করিবে ন1। 
কিন্তু কর্তার! কি বৃদ্ধের এই পরামর্শ গ্রহণ করিবেন? যদি মক. 
স্বলের পুলিশের প্রতাপ হ্বাম না পায়, তাহ! হইলে পুলিশবেশে 
ডাকাতির সংখ্যা! হাস পাইবে না, ইহা নিশ্চয় । ইতি। 

২৬শে মাঘ সোমবার ১৩১৫ । 


পপ ৮ 


(৪৬) 





সম্পাদক ভায়।, 

সত্য কথা বলিতে কি, দেখি] শুনিয়া হতবুদ্ধি হুইয়া পড়ি- 
রাছি। এ সব হইতেছে কি? আলিপুরের সরকারী উকিল 
পিস্তলের গুলিতে নিহত হইয়াছেন, তাহার অদৃষ্টে যাহা, লিখিত 
ছিল, তাহাই হইল। তিনি আপনার প্রতিভা বলে যথেষ্ট যখঃ এবং 
'র্থ উপার্জন করির। গিরাছেন, পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিরা গিন্না- 
ছেন,মানব জীবনের-_বাঙ্গীলী জীবনের যাহা বাঞ্চনীয়, তাহা,সমস্তই 
তিনি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রাচীন বরমে ব্ধবান্ধব 
আত্মীয় স্বজন, পুত্র পত্র প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া! জাহ্বীর 
পবিত্র সলিলে সঙ্ঞানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন ন!, 
আতিতারীর গুলিতে অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, ইহাই 


২৯৯ 


বক্ছে 


ছুঃখেয় বিষয়। কিন্ত সকলের ভাগ্যে সকল সুখ লাভ হয় না। 
আশ্ড বাবুর ভাগ্যে সঙ্ঞানে গঙ্গালাভ ঘটিল না। “ভাগ্যং ফলতি 
সর্বত্র ন বিস্তান চ পৌরুষস্।৮ 


০ 








আশু বাবুর অদৃষ্টে যাহা কইবার তাহাই হইল, কিন্তু আমি 
ভাবিতেছি যে, দেশের ছেলেঞলার বুদ্ধি শুদ্ধি এরূপ বিকৃত হইল 
কেন? চারচন্্র এজেহারে ধলিয়াছে, যে, আশু বাবুকে দেশের 
পক্র বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। 
নির্ববোধের দল এটা বোঝে না যে, এক জন রাজকর্মচারীকে 
কোন কারখে নিহত করিকোহত ব্যক্তির পদ এক দিনের জন্যও 
ূন্ত থাকে না। সামান্ত রাষ্জকাধ্যের কথা ছাড়িয়া দাও, যখন 
আগ্ামান দ্বীপে শেয়ার আঙ্গি লর্ড মেরকে. হত্যা করিরাছিল, তখন 
কি বড়লাটের অভাবে এক দিনের জন্ঠও রার্জকার্ধ্য বন্ধ ছিল? 
হাইকোর্টের ভূততপূর্বগ্রধীন বিচারপতি নর্মান ঘাতকের হস্তে নিহত 
হইয়াছিলেন বলিয়া কি হাইকোর্ট উঠিয়া গিয়াছিল ? 
বি 

অর্ধাচীনেরা এটা বোঝে না যে, রাজপুরু ষিগকে হত্যা 
চরিলে দেশের কোন মঙ্গল হয় না) অধিকন্তু নানাপ্রকার অমঙ্গলই 
হইয়া থাকে। ধর, এই আশু বাবুর হত্যাকাণ্ডে রাঁজপুরুষগণ কি 
বিপ্লববাদীদিগের প্রতি সদয় হইবেন, না, বিপ্লবকারীদিগকে আদর্শ 
দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সেই দলভুক্ক অনন্ত ব্যক্তিকে রাজশক্তির 
প্রভাব অনুভব করাইবেন? শুনিলাম যে, কোন কোন 


্ 





২১২ 


বচন 


সপ শিস 


ব্যারিষ্টার নাকি এই ঘটনার বোমার মামলার আনামীপক্ষ সমর্থন 
করিতে অসম্মত হইয়াছেন । যদি ইহ! সত হয়, তাহা হইলে এই 
হত্যাকাণ্ডের প্রথম ফলত হাতে হাঁতেই দেখা যাইতেছে । 
্ 
আচ্ছা, দেশে যত সরকারী কর্মচারী আছেন, তাহারা, বিপ্লব 
কারীদের মতে কখন না কখনও অল্লাধিক পরিমাণে ত স্বদেশের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন বা হইবেন। হত্যাকারীরা প্রত্যেক 
কর্মচারীকেই.কি বধ করিবে? ইহা! অপেক্ষা আর বাতুলত। কি 
হইতে পারে ? বিপ্লববাদীদিগের মতে যাহার! বেশের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহারা সকলেই যদি বধ্য হয়, তাহা হইলে ₹ 
ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইবে। এরূপ বাতুল কে 
আছে যে, রাজপুরুষমাত্রকেই ব্য বলিয়! মনে করিবে? বাতুণ- 
দিগকে কেবল রাজদণ্ডে দর্তিত করিলেই কি ইহার প্রতিকার 
হইবে? আমার বোধ হয় ইহাঁদিগকে কারাগারে না রাখিরা 
বাতুলালয়ে রাখিলেই ভাল হয়। 








০8 

তোমাদের কোন কোন এংগ্লো-ইত্ডিয়ান সহযোগী এই আলি- 
পুরের হত্যাকাণ্ডের উপলক্ষে বেশ এক চাল চালিয়াছেন। 
শ্রীমানেরা বলিতেছেন যে) আঁশুবাবুর মৃত্যুতে দেশের জননাধারণ, 
বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেরূপ ছুঃখিত হুইয়াছেন, তাহাতে 
আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনা আর 
ঘটবে ন। অর্থাৎ, নেতারা তীহাদের অন্থচরবুন্দকে এই প্রকার 





২১৩ 


০১০০১ 

অন্তায়্ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ ক।রবেন ! ভার, শ্রীমানদের 
_ মনের কথাটা বুঝিলে কি? শ্রীমানেরণ পরোক্ষভাবে বলিতেছেন 
যে, দেশে এই যে বৌমার হা্গীমা, খুন, মারামারি প্রত্ৃৃতি হইতেছে 
দেশের নেতারা ইহার সমস্তই পুর্ব্ব হইতে জানিতেন এবং তাহাদের. 
ইঞ্জিতে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। আলিপুরের হত্যা- 
কাণ্ডে যখন সেই নেতাই 'ঃখিত হইনাছেন, তখন আর এ রূপ 
ব্যাপার হইবে না । বলিহাঁরি বুদ্ধি! 


শা শিপক্পাশিশিসসি 





কগ্গলাল ভট্রাচাধ্য বিলাতি সার লী ওয়ার্ণারের গণ্ডে চপেটাধাত 
করিয়াছে, এ সংবাদ যখন ষ্কা দেশে প্রচারিত হইল, তখন সকলে 
মনে করিল যে, এই বার বোধ হয়, ভ্টাচাধ্য সন্তানের অদুষ্ট 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাঁস বাঁ কারাবাস দণ্ড লাভ হইবে। কিন্ু 
লগুনের পুলিশ নাম ধাম লিখির। লইয়! কুঞ্জকে ছাড়িয়া দিল,তৎক্ষণাং 
তাহাকে রেগুলেশন লাঠির প্রহারে আধমরা করিল নী, শুনিয়া 
অনেকের মনে বিশ্বয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। এখন কুগ্তলাল 
 মুচলেখা লিখিয়! দিয়া-অব্যাহতি লাভ করিয়াছে শুনিলে বোধ হর 
তোমার পাঠকবর্গের বিন্ময়ের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু ভারা, 
একটা কথা তোমার পাঠকবর্গকে মনে রাখিতে বলিও “সে বড় 
কঠিন ঠাই, সাদা কালা ভেদ নাই।” 
| টিিজিসরি 
সে দেশটা ভারতবর্ষ নহে, ইংলও | সেখানে সাদার কালায় 
মারামারি হইলে বিচারক আসামী ফরিয়াঁদীর শারীরিক বর্ণ বা 


২১৪ 


বচ্চন 


পেপে 


তাহাদের পদমধ্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ন।। তাহারা কেবল 
দেখেন যেপ্রহারকারী কেন প্রহার করিল, তাহার উত্তেক্সিত হইবার 
যথেষ্ট কারণ আছে কি না| .. প্রহারের গুরুত্ব অনুসারে দগ্ডেরও 
গুরুত্ব হুইরা থাকে । যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া কুপ্তলাল লী ওরার্ণারকে 
প্রহার করিরাছিল, যদি লী ওয়ার্দারও অন্থরূপ অবস্থার পড়ি 
ক্গলালকে প্রহার করিতেন, তাহা হইলে লী ওরার্ণারও অনুরূপ 
মঘলেপ। দিতে বাধ্য হইতেন। সে দেশে বরাজমন্ত্রী যদি ক্রুত বেগে 
গাঁড়ী হাঁকাইরা ফান, তাহা হইলেও কনেষ্টেবল তাহাকে দরিয়া 
আদালতে লইরা যাঁর, ম্যার্জিষ্টেট তাহার অর্থন্ডের বাবস্থা করিয়া 
আইনের মর্ধ্যাদ! রক্ষা করেন । ূ 








ভাঁর*, এই সপ্তাহের সাপ্তাহিক হিতবাদীতে গ্রন্থ সমালোচিন। 
পাঠ করির। কিঞ্চিৎ বিশ্মিত হইলাম । তোমরা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ 
রায় মহাশশের সঙ্কলিত “ইতিকথা” নামক একখানি গ্রন্থের 


সমালোচিন। করিয়াছে। “ইতিকথা” শব্ষের অর্থ, মিথ্য। কথা 
আমার এই রূপই জানা আছে । নিখিলনাঁথ বাঁবু অনেক কষ্ট করিরা 


কহকগুলি মিথ্যা কথার সঙ্কলন পুর্ববক পুস্তকাকারে প্রকাণ করিল্সেন 
কি জন্ত ? আমাদের মনে, অর্থাৎ সে কালের বৃদ্ধগণের মনে ধারণ। 
আছে যে, বাঙ্গাল! সংবাদপত্রে কেবল মিথ্যা কথাই লেখ! হন্প। 
বাংসরিক ছুই টাকা দক্ষিণা দিরা সংবাদপত্র ক্র করির] মিথ্যাকথ। 
পাঠ করে, এই রপ মূর্থের অভাব নাই। কিন্তু ই টাকা দিয়া এক 
খানা মিথ্য। কথার কেতাব ক্রয় করিবে, বাঙ্গালা! দেশে এ রূপ যূর্ 


২১৫ 


স্বন্ছেন্স 


কৈহ আছে কি? ভার নিখিলনাথ বাবুর সহিত দেখা হইলে বলিও 
যে, পরবর্তী সংস্করণে যেন পুস্তকের নামটা বদলইয়া দেন। ইতি। 
| ওরা ফান্তুন সোমবার ১৩১৫। 


সপপপকপ ত 





সম্পাদক ভায়া, ৃ 

তোমাদের কলিকাতা : অঞ্চলে বোমার জের আর 
মিটিতেছে না। আর যত গ্্রীজ্যের বোম! কি এ শিয়ালদহের 
রেলের গাড়ীতে পড়িবে ?: আমি ত ভারা, ইহার কোন জন্ধি 
সন্ধি খুঁজিয়া পাইতেছি না। ; 





"পপ সাতার 


একবার মনে করিলাম,.হয় ত শিয়ালদহ হুইতে বারাকপুর 
পর্য্যন্ত রাস্তার ছুই পার্থে তয়ানক জঙ্গল, স্থতরাং সেই সকল 
জঙ্গলের মধ্য হইতে বোমা মারিবার বেশ সুবিধা হয়। কিন্ট 
সাহার] সর্বদা রেলে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাহারা! বলিলেন, 
এ রাস্তার পার্থখে তেমন জঙ্গল ত নাই এবং লোকালয়ও বেণী 
নাই। যত বদ্লোঁকের আড্ডা, কলিকাতা হইতে বারাকপুর 
পর্ন রাস্তার পার্থেই হইল কেন বলিতে পার কি? 
ঃ পন 

তোমাদের পত্রেই প্রকাশ যে, শিয়ালদহু হুইতে বারাকপুর 
পর্য্যস্ত রেল রাস্তার পার্থে ষে সমস্ত গ্রাম আছেঃ তাহাঁতে 
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বচ্চন্ন 


পিউনিটিব পুলিশ বসিল। গবর্ণমেন্ট যেখানে স্থানীয় পুলিশের 
দ্বারা কোন অপরাধের তদন্ত করিতে পারেন না, সেই খানেই 
পিউন্িটিব পুলিশ বসিয়া থাকে। ইহাতে কাহার অপরাধ 
সপ্রমাণ হয়? পুলিশের, না, গ্রামের লোকের ? পুলিশ অপরাধীকে 
ধরিতে পারিল না, সুতরাং গ্রামের লোক তাহার জন্ত দণ্ড ভোগ 
করুক। একি রকম বিচার বলত? 





স্পট 6 ০ শাপলা 

: গবর্ণমেন্ট বলেন যে, গ্রামের লোকেরা চেষ্টা করিণে 
অপরাধীকে পরিয্া দিতে পারে, তাহারা চেষ্ট করে না, সেই 
জন্ত অপরাধী ধৃত হয় না। সুতরাং তাহাদের কর্তব্য কাধ্যের 
ক্রুটার জন্ত তাহাদিগকে এই দণ্ডভোগ করিতে হয়॥ মকম্বলের 
গ্রাম সন্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ না খাটিলেও কিছু কিছু খাটে। 
প্লীগ্রামে যে সমস্ত অপরাধেয় কার্য হয়, তাহা অনেক সমর 
গ্রামের লোকেই করিয়া থাকে, বিদেশ হইতে কোন নান 
লোক গ্রামে আসিয়া! সহসা কোন অপরাধের 'কার্ধ্য করিতে 
সাহসী হয় না। এ অবস্থায় গ্রামের লোক চেষ্টা করিলে যে ঢই 
একটা খুন বা অপরাধের কিনারা করিবার সাহায্য করিছে 
পারে না, এ কথা আমর বলি না। কিন্ত তাহারা অকৃতকার্ধা 
হইলেই যে তাহাদের উপর পিউনিটিব চাঁপাইতে হইবে, ইহার 
ুকতিযুক্ততা আমি ত ভারা দেখিতে পাই না। £ 


পপ শশ্্ 
এই ত গেল পল্লীগ্রামের কথা । এই বোমা উপলক্ষে শরিরালদহ 
হইতে বারাকপুর পর্যযস্ত পথের ছুই পার্খে যে সকল গ্রামের উপর 
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ব্বচ্জেন্ল 





পিউনিটিব পুলিশ বসিবে, সে সকল গ্রামের অবস্থা! আমাদের 
পল্লীগ্রামের অবস্থা হইতে ।সম্পূর্ণ পূথক। এই সকল গ্রামে 
নিত্য নৃতন লোক দেখিতে পাওরা যা, তাহাদের উপর 
সনেহ করিবার কোন কারণও উপস্থিত হয় না; চারিদিকে কল 
কারখান। ; তাহাতে কত রকমের লৌক যাতায়াত করিতেছে, 
কত চোর ডাকাত এই সকল কলে কার্য ব্যপদেশে আসির1 ডাকাতি 
করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে ; কত অজ্ঞাতকুলনীল যুবক 
এই সকল :কলে কেরাণীগির্বি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কে 
কি করিতেছে, কে তাহার : সংবাদ বলিতে পারে? অপরাধ 
নিবারণ ও অপরাধী ধৃত করিবার জন্ত পুলিশকে বেতন দেওয়া! 
হইয়া থাকে। সেই পুলিশৈর অকর্মণ্যতার নিমিত্ত নিরপরাঁপ 
গ্রামবাসীর উপর পিউনিটিব চাপাইয়া দেওয়া কি সঙ্গত 
হইতেছে? কথাট। লইয়া তোমরা একটু আন্দোলন কৰিও | 








শ্বেতাঙ্গ ফুবকেরা কোন রাজকাধ্য গ্রহণ করিয়া শীত প্রধান 
জন্ভূমি পরিত্যাগ ,পুর্বক যখন গ্রীক্মগ্রধান ভারতে পদার্পণ 
করেন, তখন জলবায়ুর পরিবর্তন বশতঃ তাহাদের মধ্যে 
অনেকেরই নাকি স্বান্থ্যভঙ্গ হইয়া থাঁকে। যাহাতে 
তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুগ্ন থাকে, সেঁজন্ভ বঙ্গীর গব্ণণ্ট এক 
নৃহন পথে পদার্পণ করিতেছেন । যুবক শ্বেতাঙ্গ দিগের জন্ত ভারতে 
্বাস্থ্যরক্ষা বিষরক একখানি পুস্তক সঙ্কলিত করিনা তাহা শ্বেতাঙ্গ 
মহলে বিক্রয় বা বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বেশ 
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বচ্চন 





কথা । কিন্ত অনেক শ্বেতাঙ্গ যুবক যে ভারতে পদার্পণ করিবার 
অল্প কাগ মধ্যেই স্বাস্থ্যের সহিত মনুষ্যত্ব পর্যন্ত হারাইর! 
বসেন, তাহার প্রতিকারের কোন উপার গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন ন। 
কেন? আমরা! কেরাণী বাবুদের মুখে প্রা প্রত্যহই শুনিতে 
পাই “অমুক সাহেব বখন প্রথম বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন 
তখন দেন সদাশিব ছিলেন, কিন্তু ছয় মাঁস না যাইতে মাইতেই 
নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন, এখন আর কালা আদমীকে মানু 
পিয়া মনে করেন ন11” খুবক স্বেতাঙ্গদিগের শারীরিক অবনতির 
সহিহ এইরূপ মানসিক অবনতি কেন ঘটে, কর্তৃপক্ষ তাহারও কোন 
কারণ আনুসন্ধীন করিবেন কি? 
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ভোমরা হরত বলিবে যে, মৃবক শ্বেতাঙ্গগণ প্রথমে যখন ভারে 
পদার্পণ করেন, তখন তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি তালই থাকে । কিন্তু এ 
দেশের প্রাচীন ও প্রবীণ এংগ্লোইগ্ডরানদিগের সংকরবে আসিয়া 
ভাহাদের মতি বিগড়াইয়া যায় । এ কথা অসঙ্গত বলিরা বোধ 
হরনা। বে এ সম্বন্ধেও একটা! কথ! বক্তব্য আছে। পাছে 
কলেজক্লাসের বয়োবৃদ্ধ ছাত্রগণের সঙ্গে মিশিরা স্কুল বিভাগের 
অন্লবরস্ক ছাত্রগণ বিগড়াইস্া যায়,সেই জন শিক্ষা। বিভাগের কপক্ষীর- 
গণ কলেজ বিভাগের ও স্কুল বিভাগের ছাত্রগণের অন্ত পৃথক পৃথক 
ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন । বরোবৃদ্ধ ছাঁত্রগণের সহিত 
বরঃকনিষ্ঠ ছাত্রগণের ষত অল্প আলাপ পরিচয় হয় ও ঘনিঠত! হর, 
তাহার ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। সিবিলিয়ান বা অন্ত রাজপুরুষগণের 
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হছে 


অন্তও এইরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে ভাল হয় না? এই রূপ 
ব্যবস্থার পরেও যদি বুবক শ্রেতান্্ রাজপুরুষগণ বিগড়াইয় যান,তাহা। 
হইলে বুঝিব যে, হয় দেশীয় কেরাণীদিগের দোষ নতুবা! তাহাদের 
অনৃষ্টের দোষ । কিন্তু কেরাণী বেচারীদের উপর দোষারোপ করি- 
বার পূর্বে এই ব্যবস্থাটা করা কর্তব্য। ইতি: 

:১০ই ফান্তন সোমবার ১৩১৫ । 


সাপ িস শপ 





(৪) 


শম্পাদক ভায়া, ঃ 

কলিকাতায় বসস্তরোগের ফে্ধপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,তাহাতে ত 
রাজধানীতে বাস করা অসপ্তব হইরা উঠিয়াছে। এ রূপ ভীষণ মুক্তিতে 
যা শীতল! কলিকাতায় কেন দেখা দিলেন, তাহা তিনিই জানেন । 
তবে এই বসন্ত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিস্ভালয়ের কর্তাদিগকে একটি 
কথা বলিবার আছে। তোমাদেরই কাগজে দেখিলাম যে, বিশ্ব 
বিগ্বালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন এক সপ্তাহ পিছাইগ 
দিয়াছেন। যদি এক সপ্তাহই পিছাইয়! দিলেন,তবে শীরও করেক 
দিন অপেক্ষা করিলে ভাল হইত নাকি? যে সময় কল্লিকাতীর 
প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে, সে সময় পল্লীগ্রাম হইতে শত সহজ পরীক্ষার্থীকে এখানে 
আসিতে বাধ্য করা কি কর্তব্য ? কলিকাতার পরীক্ষা দিতে আসির 
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ঘদি কোন পরীক্ষার্থী ত ভীষগ রোগে আক্রান্ত হয, অথবা মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়, তাহ! হইলে সে জন্ত কে দায়ী হইবে? 
পপ 
রাজপুরুষের সংক্রামক রোগের সংক্রমণ নিবারণের অন্ত নানা 
প্রকার উপার অবলম্বন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। পললীগ্রাম হইতে 
সমাগত পরীক্ষার্থীরা কি এই পরীক্ষা উপলক্ষে কলিকাতায় আপিয়! 
নানা স্থানে বসন্তরোগ ছড়াইয়া ফেলিবে না? ইহার প্রতীকারের 
জন্ত কর্তৃপক্ষ কি উপায় করিতেছেন? যদি কর্তারা এই বৃদ্ধের 
পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহ। হইলে আমি বলি ষে তাহারা ' মফন্বলের 
ছাত্রগণকে কলিকাতায় আসিতে ন] বলিয়া বর্ধমান, হুগলী, কৃষ্ণ- 
নগর প্রভৃতি স্থানে গমনপুর্ববক পরীক্ষা দিতে বলুন। যাহার ইচ্ছা 
হইবে সে কলিকাতা আশ্ক,কিন্ত কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে 
কলিকাতায় আসিতে যেন বাধ্য করা না হয়। হুগলী কলেজে, কৃষ- 
নগর কলেজে ও ধর্দমান রাজ কলেজে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যার 
অপেক্ষা অধিক পরিক্ষীর্থী উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও স্থানাভাব 
হইবার আশঙ্কা নাই। কলিকাতার ছাত্রেরা কলিকাতাঁতেই 
থাঁকির1 পরীক্ষণ দিক, কিন্তু মফন্বলের ছাত্রগণকে যেন কণিকাতার 
আসিতে বাধ্য কর! না হয়। 


স্োশপসুর 








এবার কি বিবাহের ঘটাই গেল! কলিকাতায় বসম্ত রোগের 
মেমন ছড়াছড়ি বিবাহেরও সেই রূপ হৃড়াহুড়ি। প্রতি বাটাতেই 
শঙ্ঘধ্বনি শুনিতে পাই। গত শনিবারের কথা মনে হুইলে বাস্ত" 


২২১ 


সত্েন্ন 


বিকই ভয় হয়। আমার বোধ হইল, শনিবার; বরযাত্রী অপেক্ষা 
বরের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। সকলেই বর, বরযাত্রী হইবে 
কে? অনেক বরকে নাপিত ও পুরোহিতের অভাব ধোধ করিতে 
হইয়াছিল। অবশেষে যতকিঞ্চিৎ রজত মুল্যে সে অভাব পুরণ 
করিয়া! লইতে হইয়াছে । ইদানীং অনেকের মুখেই শুনিতে পাই 
যে, এ কালের ছেলের! বিবাহ করিতে রাজী নহে। কিন্ত শনিবাবে 
বিবাহের সংক্রামকতা দর্শনে বুঝিতে পারিলাম যে,সে কথা নিতীন্তই 
মিথ্যা।। আমার মত পক কেশগগিলিত দত্ত, লোলচন্্ বর ত একটাও 
দেখিতে পাইলাম না । তবে কেহ যদি কলপ মাখিয়া, দীত বাধা- 
ইর! যমরাজাকে এবং কন্তাপঞ্থ্কে ফাকি দিবার চেষ্টা করিয়া 
থাকেন, তাহা। হইলে সে ্বতন্্রকথা ৷ নতুবা আঁমিত যতগুলি বর 
দেখিলাম, তাহাদের সকলকেই "এ কালের ছেলে” বলিরাই বোধ 
 হইল। আর কলিকাতার শিক্ষিতা পাত্রীরা কি আমাদের মত 
«সে কালের ছেলেদের” গলায় বরমাল্য প্রদান করিবে? এ 
কালের লোকে ষে বল্লাল সেনের মর্ধযাদ! বুঝে না, তাই বৃদ্ধবিবাহ 
আর বড় দেখিতে পাই নী । এ কালট। সে কাল হইলে শনিবারে 
আমার সমবয়স্ক অনেক বুদ্ধই সোলার টোপর ও রাঙা চেলি পরিতেন 
সনোহ নাই। হায়রে আমাদের সে কাল! ৃ 











র্ 

দেখ ভায়া, আজ কাল একটা নৃত্তন ফ্যাশন দেখিতে পাইতেছি, 
সে টা তোমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে কি? বিবাহ বাঁসরে বরকে, 
কন্তাকে এমন কি কন্তার মাতীকে পর্যন্ত গ্রীতি-উপহার দিবার 


২২২, 


শবচম্ন 


প্রথার সহিত নিমন্ত্রণ পত্রের পাদটাকার “লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ, 
ক্রটী মার্জনা করিবেন ।” এই রূপ লেখা একটা ফ্যাশান হইয়াছে, 
দেখিয়াছ কি? এই লেখার অর্থত আমি বুঝিতে পারি না। 
পিতৃদায় মাতৃদায়ের ন্তার কন্তার বিবাহও হিন্দু সমাজে একটা 
দার বলিয় গণ্য এবং আত্মীর স্বজনবর্গের সাহায্যে সেই দার হইতে 
উদ্ধার লাভ করিতে হয়। নুতরাং হিন্দু সমাজের শাসন মানিয়! 
চলিতে হইলে এই তিন দায়ে আত্মীকবর্গের নিকট হইতে সাহায্য 


গ্রহণ কর! কর্তব্য । কন্তাকর্ত। নিমন্ত্রণ পত্রে যদি এ রূপ পাণ্টাক! 
যোগ করিয়া দেন, তাহ! হইলে তিনি সামাজিক অন্ুশাপন লঙ্ঘন 


করেন। অতএব তীহাঁর পক্ষে এর রূপ লেখা অকর্তব্য। 








৪ 





এখন কথা হইতেছে ব্রপক্ষের নিমন্ত্রণ পত্র লইযা। বরকন্তা 
বলিতে পারেন “আমিত দায়গ্রস্ত নহি, আমি আত্মীয়বর্গের সাহাধ্য 
কেন গ্রহণ করিব? এ বিষয়ে ত আমার উপর কোন সামাজিক 
অনুশাসন নাই। লৌকিকতা৷ গ্রহণ না করিয়! আমি সমাজসম্মত 
কাঁ্ধ্যই করি।” কিন্ত ভায়া, বরকর্তার এ কথার এই বৃদ্ধ সুলিবে 
' না। তিনি পুভ্রের বিবাহের সময় ভাবী বৈবাহিকের গলার পা 
দির টাকা আদার করেন সমাজের কোন অনুশাসন অনুসারে 2 
অনেক টাকা লইবার সমর সামার্জিক শাসন মানিব না, হিন্দুর 
শাঞ্ধ মানিব না, আর ছুই চাঁরি টাকা লইবার সমর সমাজের 
দৌহাই দ্রিব, এ রহন্ত মন্দ নহে। সমার্টা! যেন আমার হাত ধরা, 
যেমন করিরা চালাইব সেই রূপ করি্নাই চলিবে। এই রূপ অসার 


২২৩ 


স্ক্জেন্ল 


ষক্কিতে শিশু বা বালকের দল ভূলিতে পারে, আমার মত বৃদ্ধের 
দল ভূলিবে না। 








রর 


আমি বলি, যাহারা পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্তার পিতার নিকট 
টাকা লইর1 থাকেন,তাহাদের এই কথাটা ব্যবহার (করিবার কোন 
অধিকার নাই। যে ভাবী 'কুটুম্বের নিকট হইতে পীড়ন 
করিয়া বা ভিক্ষ! করিয়া অর্থ লইতে পারে, সে ব্যক্তির 
আবার অন্তান্ত আত্মীয়ের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণে লজ্জা কি? 
দে ত লজ্জার মন্তক ভক্ষণ করিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইরা পুত্র 
বিক্রর করিতে বসিয়াছে। সাহার মুখে আবার উদারতার কথ! 
কেন? ভবে যিনি পুত্রের বাহে কন্তার পিতার ইচ্ছা প্রদত্ত অর্থ 
লইয়াই সন্তুষ্ট, তিনি শত বার ধলিতে পারেন যে “আমি ।লৌকিকতা 
গ্রহণে অপমর্থ।৮ কিন্তু এই শ্রেণীর কয় জন বরবর্তা আজ কাল 
দেখিতে পাওয়। যার ? আমার মতে যে ব্যক্তি পুত্রের বিবাহে পীড়ন 
করিরা টাকা লয়,মে যদদি বলে যে“লৌকিকতা৷ লইব নাক্রটা মার্জনা 
করিবেনস্তাহা। হইলে সমার্জানীর দ্বার! তাহাকে মার্জনা কর কর্তব্য । 
কথাটা বৌধ]হর অনেকের পক্ষেই রূঢ় বোধ হইবে । কিন্তু ভায়া,এটা 
জানিও যে, সমাজে ভগ্ডামীর প্রশ্রয় দেওয়! কখনই কর্তব্য নহে। 
এক জনের সর্বনাশ করিব আর দশজনের নিকট উদীরত! প্রকাশ 
করিব, ইহা কি ভগ্ডামী নহে? ইতি। 

১৭ই ফাল্গুন সোমবার ১৩১৫.| 


/ এআর» 27 ভবনে রি 





২২৪ 


(5৮৮) 


সম্প(দক ভারা, রঃ 

বদ্ধমান বিভাগ হইতে, ছোটলাটের সভা কোন্‌ ভাগাৰান 
“মাননীর” উষ্ণীষ মাথার বাঁধিয়া সদস্তরূপে প্রবেশ করিবেন, তাহা! 
লইরা এখন হইতে দেখিতেছি বিশেষ হুড়াহুড়ি আরম হ্ইর়াছে। 
নেরপ ব্যাপার দাড়াইয়াছে, তাহাতে উত্তরপাড়ার মুখুষ্যে মহাশয় *, 
এবং কাশিমবাজারের নন্দী 'মহাশয়ের মধ্যেই প্রতিযোগিত। প্রবল 
বেগে চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মুখুষ্যেই হউন, আর নন্দীই 
হউন, যিনিই হউন না কেন, তাহাকে যে অধিক দিন এই“মাননীর”- 
গিরি ভোগ করিতে হইবে না, একথা আমি এখন হইতেই বলিয়া! 
রাখিতেছি। বৃদ্ধের এই উক্তি ব্রন্ষশীপ বলির! মনে করিও না। বড়লাট 
বাহাছুর যে দিন ইচ্ছ! করিবেন, সেই দিনই নূগ্তন পকাউন্দিল একট” 
প্রচার করিবেন এবং ভারতবর্ষের যে প্রদেশে যত ব্যবস্থাপক সভার 
“মাননীর” আছেন, সেই দিন সকলেরই সাধের চাকরি খসিরা 
পড়বে। তাহার পর নৃতন বিধান মতে নৃতন নির্ববাচন। মেই 
নব নির্র্বাচনে কে মাননীয় হইবেন, তাহাকে বলিতে পারে ? 
মোটের উপর বড়লাট বাহাদুরের সোণাঁর কাঠি স্পর্শ করিবামা্র 
কপ সদন্তকেই “মাননীর”-লীলা! সংবরণ করিতে হইবে । হাহা 





* রাজা প্যারীমোহন মুখোগা ধ্যায়। 
1 মহারাজ মপীন্রচ্জ নন্দী । 


২২৫ 


হ্বন্জেন্ম 


পর বড়লাটের রূপার কাঠির স্পর্শে কোন্‌ ভাগ্যবান পুনরার 
“মাননীয়” জীবন লাভ করিবেন,তাহাই প্রষ্টব্য । 
সী 
এখন বুঝিতে পারিলে ধে, গৃহ-বিচ্ছেদদ এবং শক্র-বৃদ্ধি' করিয়া 
ষাহার এখন ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভায় চাকরি লাভের চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহাদের কাঁ্যকলাপ কিরূপ অনিশ্চিত। তাঁহাদের 
নির্বাচনেরএক সপ্তাহ পরেষ্ট যদি বড়লাট বাহাঁছুর নূতন কাউন্সিল 
এক্ট প্রচার করেন,তাহা হইম্্প নৃতন“মাননীয়”মহাশ্য়কে এক সপ্তাহ 
চাকরি করিয়্াই অবসর গ্রহ করিতে হইবে। কথার কথা,এক সপ্তাহ 
বলিতেছি,হয়ত ছস়্ মাসও কইতে পারে । কিন্ত ছয় মাসের অপিক যে 
হইবে না,ইহা জানিয়া রাখিও। ছয়মাসের চাকরির জন্য দল ভাঙ্া- 
ভাঙ্গি, মন ভাঙ্গ।-ভাঙ্গি, উপরোধ, অন্থরোধ, সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট 
যথেষ্ট হইতেছে। আমার ত বোধ হয় যে, এত পরিশ্রমের 
মজুরি পোৌঁষধাইবে নী । তবে কেন ও হাঙ্গাম! ? আমি বলি কি, 
“মাননীর” পদক্প্রার্ধথারা আপাততঃ কয়েকদিন নিশ্চিন্ত হইর। 
বসিয়! থাকুন। বড়লাটের আদেশ প্রচার পর্য্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা, 
করুন। তাহার পর নূতন কাউন্সিল বিল প্রচার হইবামাত্র 
তাহারা কোমর বাধিয়া ভোট ভিক্ষার প্রবৃত্ত হইবেন । এখন কয়েক 
দিনের চাকরির জন্ত সময়, অর্থ ও সন্ত্রম নাশ করা কেন? 














রত 


ভায়া, দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হুইয়া উঠিতেছে। 
প্রজা হইয়! রাজপুরুষগণের কথায় বিশ্বাস করে না বরং প্রতিবাদ 





২২৬ 


*বন্ন 


করে, এনপ ধৃষ্টতা কিকধন সহ করিতে পারা যায়? এই 
দেখ না', বাখরগঞ্জ জেলার গইলা গ্রামের রামচন্ত্র &ুসেন প্রকান্ 
দিবালোকে বাজারের একটা দোকানে আগুন" লাগাইতে গিরা- 
ছিলেন, তাই ম্যাজিষ্টেট তাহাকে দুই বংসরকাল একটু যর 
রাখিবার জন্য কারাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিয়াছেন । রামচন্দ্র 
ম্যাজিষ্টেটের নিকট বলিলেন যে, ত্রেতাষুগে যদিও এক রামচন্দ্র 
অগ্নিকাণ্ডের জন্ঠ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিচ্ধ কলিষুগের 
রামচন্ত্রের সহিত কোন অগ্নিকাণ্ডের সঘঞ্ধ নাই; এমন কি তিনি, 
সাক্ষ্য ঘারা সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, ঘটনীর দিন শ্চিনি 
গ্রামেই ছিলেন না। কিন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রামায়ণ কণ্স্থ করিরাঁছেন, 
তিনি জানেন যে, রামচন্দ্র হইলেই, প্রত্তাক্ষ ভাবেই হউক আর 
পরোক্ষ ভাবেই হউক, তীহার সহিত অগ্নিকণ্ডের একটা সম্বন্ধ 
থাঁকিবেই ; তাই তিনি রাঁমচন্দ্রের তরফে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা 
প্রয়োজন বলিব! মনে করিলেন না ; রামচন্ত্রকে ছুই বংসরের জন্ 
শ্রীঘরে বাস করিবাঁধ জন্য অন্থরোধ করিলেন । 


সপ ঈশা 








'এ রামচন্দ্র নাকি কলির লোক,তাই গোলযোগ করিয়! বঙিলেন। 
ত্রেতার রামচন্দ্র পিউ-আদেশে ১৪ বৎসরের জন্ত বনবাসে গমন 
করিয়াছিলেন, আর কপির রামচন্দ্র প্রজার “মা, বাপ” ম্যাঙ্জি- 
ট্রেটের আদেশে ছুই বৎসরের জন্ত কারাবাসে গমন করিতে সন্ম 
হইলেন না। তিনি জৈলার জজের কাছে মীমাংসার জন্ত উপস্থিত 
হইলেন। ধুষ্টতা কি সামান্ত? কলিকাল কি না! রামচন্ 
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চ্েন্ল 





জজকে বলিলেন বে-আমার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া ম্যাজি- 
রেট অবৈধ কার্ধ্য করিয়াছেন, সুতরাং 'তীহার বিচার বিধিপঙ্গত 
হয় নাই। সমাজতত্বে সুবিদ্বান জজ বাহাছর বলিলেন "ই 
তোমার মতে অবৈধ কাধ্য হইক্কাছে বটে, তবে তাহাতে বিশেষ. 
কোন ক্ষতি নাই।” দেখদেখি ভায়া, কেমন দূরদর্শিতা ! এই 
সে বৎসর বাখরগঞ্জ জেলায় সভীষণ ছূর্ভক্ষ হুইরা গেল, স্ৃতরাং 
আগামী ছই বৎসরের মধ্যে ষে আবার হুূর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবন। 
আছে, জঙ্ঞ বাহাছুর নিশ্চয়ই স্তাহা৷ অনুমান করিয়াছিলেন । তাই' 
তিনি রামচন্দ্রকে বলিদলন যে, “তোমার তরফে লাক্ষ্য গ্রহণ না 
করাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই” নির্বোধ রামচন্ত্র বুঝিতে পারিল 
না যে, আগামী ছুই বৎসরের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হর, তাহা! হইলে 
উহাকে আর আট টাকা বা দশ টাকার এক মণ চাউল কিনিতে 
হইবে না! ছুই বংসরের জন্ত রাজার অতিথিশালার তীহার 
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন হইবে ৷ এটা যে কত বড় লাভ, 
তাহা রামচন্্র বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু বুদ্ধিমান জজ তাহ! বুঝিতে 
পারির! বলিলেন বে আসামীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ না করাতে কোন 
ক্ষতি হর নাই। ক্ষতি তহ্য়ই নাই বরং যথেষ্ট লাভ হইব্নাছে, 
একথা রামচন্ত্রকে বুঝ।ইরা দের, এরূপ লৌক কেহ কি নাই? 
৫ 
৬কাশীধামের মিউনিসিপালিটির পাণ্ডার। বড় বিপদে পড়িরা- 
ছেন। তাহার! রাতারাতি বড় মান্ুয হইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু 
॥বিধাত। তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। মিউনিলিপাল ফণ্ডে কিঞ্চিং 
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বচ্চন 


অর্থাভাব অনুভব করিয়া পাণ্ডা মহাশয়েরা অর্থাগমের এক নূতন 
উপার উদ্ভাবন করিলেন। তীহারা স্থির করিলেন যে, ৬কাশীধামে 
যে সকল যাত্রী রেলপথে আগমন করিবে, তাঁহাদের নিকট হইতে 
বংকিঞ্চিং তাত্রমুদ্রা আদায় করিয়া শূন্ঠ ভাগার পুরণ করিবেন! 
সমস্ত রেল কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত হইল, তাঁহার! যাত্রীদিগের 
নিকট হইতে তাত্রমুদ্রা সংগ্রহ করিবেন। ্ুশঙ্খলাগ কাধ চলিনে 
লীগিল। এমন সময় মিউনিসিপালিটার এক মাসতুতে। ভাই 
আসিয়া জুটিল। বেনারস ক্যাণনমেন্টে অর্থাৎ সাহেব পাড়ার মিউনি- 
সিপালিটির অনুরূপ একট। ব্যাপার আছে, তাহার নাম ক্যাণ্টনমেণ্ট 
কমিটি। কমিটি একদিন মিউনিসিপালিটাকে বলিলেন “ভাবা, 
যাত্রীদের প্রণামীটা তুমি একা লইবে, তাহা কি ভাল দেখায় ? 
আমাকে কিছু দাও, তুমিও কিছু লও; জানত আমি তোণার 
মাসতুতো ভাই।” মিউনিসিপালিটি বলিলেন “মে কি দাদা 
এ যে আমার নিজন্ব, তুমি এ দিকে দৃষ্টি দাও কেন?” 
কমিটি নাছোড়বান্দা, ভাগ লইর1 তবে ॥ছাড়িবেন। মিউনিসিপাণি- 
টির পাগীরা মনে করিয়াছিলেন যে, যাত্রীদিগের নিকট হইতে 
প্রতি বসর অন্ততঃ ৩৪ লক্ষ টাঁকা সংগৃহীত হইবে, কিন্তু ফলে 
দেখা গেল সংগৃহীত টাকা কয়েক সহন্মের অধিক হয় না, তাহার 
উপর আবার দাদাকে ভাগ দিতে হইবে) বিপদের কথা নহে কি? 











তোমাদেরই কাগজে দেখিলাম যে, বিলাতে ল্ড ম্যাকডোনেল 
বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত করিরা দিবার 
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. হ্বছ্ছেন্ল 


জন্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিরাছিলেন। কথাটা মন্দ নহে। কিন্ত 
বদি বাকুড়া মেদিনীপুর হইতে পূর্ববঙ্গ আরম্ভ হর, তাহা হইলে 
পশ্চিম বঙ্গ হইবে কোন্ট। £ গুজরাট না মধ্য ভারতবর্ষ? শুনিরাছি 
এক জন মাতাল কালীঘাটে ছাঁগ বলিদাঁন দেখিতেছিল । সে দেখিল 
যে, থে কামার ছাগ বলিদান করিতেছে, সে ছাগের কণ্ঠে এমন 
স্থানে আঘাত করিতেছে,যে ছাগের মুণ্ডের সহিত সমস্ত গলদেশ এমন 
কি পুষ্ঠেরও কিরদংশ বিচ্ছিন্ন হইব! যাইতেছে । ছাগ বলিদান 
করিলে কামার ছাগের মৃওড পারিশ্রমিক স্বরূপ পাই] থাকে বলিরা 
সে এরূপ করিয়া বলিদান করিভেছিল ৷ মাতাল বাবুও বললিদানের 
জন্য একটা ছাগ ক্র করির। আনিয়াছিল। সে কামারের ব্যব- 
হার দেখিরা অত্যন্ত বিরক্ত হুইপ বলিল, “বাবা, যদি মুড়ির 
দিকটাই নেবে, তবে আর খামঞা! জীবহত্যা কর কেন? আমার 
এই পাঁঠার প্যাজে এক কোপ মার, আমি ল্যাজটা নিরে যাই 
আর তুমি মুড়ি শুদ্ধ আন্ত পাঠাটাকে তাড়িয়ে বাড়ী নিরে যাও।” 
লড ম্যাকডোনেলও তাহাই বলিরাছেন। যদি বঙ্গদেশকে বলি- 
দানই করিতে হর, তবে আর মাঝামাঝি কাটা! কেন? একেবারে 
বাকুড়া থেসে খাঁড়া পড় ক, বাঙ্গলা দেশটাও আস্ত থাকুক । 
মগ 
আচ্ছা ভায়া, এই যে শাসন সংস্কারের কথা শুনিতেছি, 
ইহার মধ্যে একট ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি না কেন ? ডিসেপ্ট- 
রালিজেশন কমিশন এ দেশের মিউনিসিপালিটী, ডিস্রীক্ট বোর্ড, 
লোকাঁলবোর্ড প্রভৃতি সভা সমিতিগুলিকে সরকারের হাত হইতে 








বচন 


_ দেশের লোকের হাতি দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ প্রস্তাব 

মন্দ নহে, কিন্তু দেশের শাস্তিরক্ষার ভারটা গবর্ণমেন্টের হান্টে 
রাখা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নাই কেন? আমাদের দেশে 
ঢুই প্রকার অশীস্তি আছে, প্ররুত ও কল্লিত। টুরি, ডাকাতি, 
মারামারি, নরহত্যা প্রভৃতি প্রকৃত অশীস্তি এবং 'রা্ঞবিদ্বেষ-গ্রচার 
বিদ্রোহ, হৃুদ্ধ প্রস্তুতি কল্পিত অশান্তি। পরীক্ষার দ্বার! সপ্রমাণ 
হইয়াছে যে, আমাদের দেশের পুলিশ প্রকৃত অশান্তি দূর করিতে 
পারুক "বব না পারুক, কল্পিত অশান্তি দূর করিতে বিশেষ সমথ । 
আমি বলি কি, পুলিশের হাতে কল্পিত অশান্তি নিবারণের ভার 
প্রদান কর! হউক। তাহার! লোকের বাড়ী খানাতগ্লাদ করিণে, 
সভা-সমিতি বন্ধ করিবে, সংবাদপত্র লইয়া! টানাটানি ।করিণে, 
আর আমাদের দেশের স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর প্ররুত অশান্তি 
নিপারণের ভার প্রদান করা হউক | তাহার1 গুগডার অত্যাচার, 
দর্বলের উপরে বলবানের উৎপীড়ন, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গাম। 
প্রততির প্রতিকার করিবে । দেখা গিয়াছে যে, ন্বেচ্ছাসেবকগণ 
প্ররূপ প্ররুত অশীস্তি নিবারণে বিলক্ষণ পারাদ্শা। কর্তার! 
শাসন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্ভত হইয়াছেন বলিম্মাই এই 
পরামর্শ দিলাম । ইতি 1 

২৪শে ফান্ধন সোমবার ১৩১৫ । 


পল জপ 
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সম্পাদক ভায়া, 


শুনিলাম সে দিন টাউনহলে একটি সভা করিরা বিলাতের লঙ্ড 
মহাসভার কার্ধ্যে প্রতিবাদ কর! হইয়াছে । ভালই হইয়াছে । 
কিন্ত প্রতিবাদ সভা করিয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে ন|। যদি 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে চাঁও,তাঁহা হইলে আরও অনেক কার্ধ্য করিতে 
হইবে। তোমরা নিশ্চয় জান (কেন না সম্পাদকমাত্রেই সর্বজ্ঞ ) 
যে লর্ড মহানভার সদস্তগণ কেবল জমীদার নহেন, তীহাদের মধ্যে 
অনেকেরই বড় বড় কল কারখানা আছে। ম্যাঞ্চে্টারের কাপ- 
ডের কলে অনেকেরই অংশ আছে, স্থতরাং ম্যাঞ্চেষ্টারের বন্ত বিক্র- 
য্নের সহিত তাহাদের অনেকেরই ভাগ্যলক্ষীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
এই সুযোগে সে দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও। এই যে 
আজকাল বিলাতে কমন্দ মহাসভায় অনেক ভারতবন্ধু দেখা 
দিয়াছেন, ইহার প্রধান কারণ ম্যাঞ্চেষ্টার । তাই বলিতেছিলাম 
যে কেবল প্রতিবাদ সভা করিয়াই যেন ক্ষান্ত হইও না, এখনও 
অনেক কাজ করিতে হইবে। 
29553 

তোমাদের একজন পাঠক তোমার দ্বারা আমার নিকট একতাড়া- 
কাগজ পাঠাইস্কা দিয়াছেন । এখন বঙ্গদেশের অনেক ব্রাহ্মণের ত 
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জাঁতি আপনাদের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
এমন কি উপবীত ধারণ করিতে বাগ্র হইয়াছেন বলিগ্না ভোমার 
পাঠক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এখন কর্তবা কি? 
আমার মতে কর্তব্য এই যে, স্থির হইক়্া বসিয়া থাকা । দিন কক 
চপ করিয়া! বসিয়া থাক, ক্রমে ক্রমে সকপ জাতিই এক এক প্র 
অগ্রসর হইবে, সুতরাং কেহ কাঁহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া মাইকে 
পারিবে না, অর্থাং যে যেখানে আছে সে সেই খানেই থাকিবে । 
আর উপবীতের কথা? দেজন্ত চিন্তিত হইও না। কারণ 
বহুকাল পূর্বে আমি একবার শ্রীক্ষেত্রে 'গির। দেখিয়া 'আসিয়াছি 
যে, চামারের] চামড়ার মোট মাথার করিয়া যাইতেছে, 'থচ তাভা- 
দের গলায় এক গাছ! পৈতা। ঝুলিতেছে। মোটের উপর এই 
কথাটা জানিয়া রাখিও যে ইংরেজের আমলে ভারতে দুইটি মুল 
জাতি আছে--স্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঞ্গ এবং একটি সঙ্কর জাতি আছে: 
এই তৃতীয়.জাতির মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে “ইম্পিরিরাপ 
হগ্লে! ইত্য়ান”নামে পরিচিত করিয়াথাকে । ফলতঃ এখন এ দেশে 
এই তিনটি জ্ঞাতি ব্যতীত আর অন্ত জাতি নাই । 
টিন 
যখন বিচারক যহাশয় বিঘাঁটার ডাকাতির মোকদদম! হাই- 
কোটের নূতন দায়রায় সোপর্দ করেন, তখন আমি তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ফে এই নবগঠিত এজলাসে উকিলের 
প্রবেশ করিতে পারিবেন কি না? এতদিন পরে এই প্রশ্নের 
একটা মীমাংসা হইয়া গেল, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। নূহ্ূন 
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এজলাসে উকিলদিগের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। ব্যবস্থাটী 
অতি সদর হইয়াছে । কারণ যে সকল দরিদ্র আসামী হাই- 
কোটের এই নূতন এক্লাসে বিচারাথ প্রেরিত হইবে,তাহাকে আর 
মোকদ্দমার জন্ত অর্থব্যর করিতে হইবে না। আমি পূর্েি 
 বলিশ্নাছিলাম যে হাইকোর্টে উকিল দিবার প্রথা থাকিলে অনেক 
দরিদ্র আসামীর আত্মীয় বন্ধুর! বাক্জালী উকিলের হাতে পারে 
ধরির! অল্প পয়সায় কাজ সারিতে পারিত, কিন্তু ব্যারিষ্টার দিবার 
পরসা কয় জনের আছে ? যাহা হউক এই ব্যবস্থার আসামীদিগকে 
আর ধনে প্রাণে মারা পড়িতে হইবে না। “অর্ধং ত্যজতি 
পণ্ডিত: 1৮ 
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এবার কনভৌোকেশনে ভাইস-চ্যান্দেলার ডবল ডাক্তার 
মুখোপাধ্যার মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিপা 'আমর1 একটা 
:প্রাীন গল্প মনে পড়িল । শুনিয়াছি যে বঙ্গদেশের প্রধান স্মার্ড 
রদুনন্দন আপনার নবপ্রবর্তিত বাবস্থামত পুত্রের উপনয়ন কার্য 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । সেই জন্ত তাহার প্রতিদন্বীরা বলিপ্া- 
ছিলেন যে, রঘুননন যে প্রথার প্রবর্তন করিলেন, যদি সেই প্রথাই 
শান্সন্্ত হয়, তাহ? হইলে স্বয়ং রঘুননন ব্রাহ্মণ নহেন কারণ 
তাহার উপনয়ন এই শান্ত্রসন্মত প্রথায় হয় নাই। আগু বাবু 
আইনের ডাক্তার, হাইকোর্টের বিচারপতি, অথচ তিনি যে বৈজ্ঞানিক 
আইন কলেজ স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, মেই ভাবী 
আইন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান নাই! স্ৃতরাং 
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তিনি কিরূপে আইনের ডাক্তার হইলেন অনেকে এই প্রশ্ন 'জিন্তাসা 
করিতে পারেন । বে প্রতিভাশালী লোকের কথা স্বতন্ন, এ কথা 
মদ্দি বল,তাহা হইলে আর তর্ক করা চলে না । 





সং 

5 মঙ্গলবার তোমাদের সান্ধ্য সহযোগী “এস্পায়ার” সংবাদ 
দিরাছিপেন যে সেই ॥দিনই মিঃ নর্টন তীহাঁর বক্তব্য শেন 
করিবেন । কিন্ত সে মঙ্গলবার গিম্না আবার মঙ্গলবার আসিল, 
কিন্তু তাহার বক্কৃতী-সাগরের পার এখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে 
না। এ দিকে দায়রা এজলাসে মৌকদদমার শুনানি একশ 
দিনের 'অধিক হইর। গিয়াছে । নর্টন বাবাজীবন একাকী, তিনি 
সক্তপ্য শেষ করিলে পর আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার ও উকিলগণ 
একে একে আপনাদের বক্তব্ঃবলিতে আরম করিবেন। কতদিনে 
গে তাহাদের বক্তব্য শেষ হইবে তাহা কে বলিতে পারে ? তবে দেখা 
মাইতেছে যে, প্রথমাবধি গণনা করিলে এই।বোমার যামলাকে 
বঙ্গদেশের একাধিক সহ দিবস বলির উল্লেখ করিতে পার! 
যাইবে । তবে এ ক্ষেত্রে কে ছুনিয়ারজাদী আর কে সাহারজাদী,তাহা 
স্থির কর] স্বকঠিন। একাধিক সহত্র রক্কনীর গল্পের সহিত এই 
বঙ্গদেশের একাধিক সহশ্র দিবসের একটা বিষদ্নের সাদৃশ্ত আছে। 
আরব্য উপন্তাসের গল্প পাঠ করিতে ' করিতে যেমন কে বক্তা, 
কে শ্রোত! ভাহা মনে থাকে না, এই আলিপুরের উপন্তাস পাঠ 
করিতে করিতেও সেইরপ স্বত্র হারাইরা যায় । এত বড় ব্যাপার 
যনে করিরা রাখা কি সহজ কথা? 
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ভায়া, আমরা সেকালের লোক, আমাদের সেকালে একট? 
কথা ছিল ধে, “ঘরের শক্র বরযাত্রী ।”৮ এ কথাট1 কেন হইয়াছিল 
জান? আমরা সেকালে দেখিয়াছি যে বিবাহ না হইলে কি 
বরধাত্রী আর কি কন্তাধাত্রী, কাহারও আহারের ব্যবস্থা হই না 
এবং কোন কোন স্থলে বিবাহের পুর্বে বরকর্তা ও কন্তাকর্ভার 
মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়া ৰিবাহ ভাঙ্গিয়া যাই বর মহাশয়কে 
শিশুপালের স্তার হাতে স্ৃভা বাঁধিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়! 
ষাইন্ডে হইত। বলা বাহুলা যে, সে সকল স্থানে বরযাত্রীদিগের 
আহার হইত না, তীহাদিগ্ষেও শূন্ত জঠরে গৃহে ফিরিতে হইত । 
কিন্ত আক্ত কাল দেখিতে পাই, প্রায় সর্বত্রই বিবাহের পুর্বে 
উভরপক্ষীয় যাঁত্রীদিগের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়। 
এ ব্যবস্থা মন্দ নহে, বিবাহ হউক আর ন। হউক ভোজনটা বন্ধ 
থাকে ন। কন্তাকর্তা 'মহাশয়দিগকে একটী উপদেশ প্রান 
করিতে ইচ্ছা করি। ভবিষ্যতে তাহারা যদি স্বপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় 
নিমন্ত্িত ব্যক্তিগণের বাটীতে খাস্যসামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা করেন,তাহ। 
হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আরও সুবিধা হয়। যে কন্তাকর্ভার 
বাটাতে স্থানাঁভাব, তাঁহারও বড় সামান্ত সুবিধা হয় না| এ পরামর্শ 
কি মন্দ? ইতি। 


হর চৈত্র সোমবার ১৩১৫ 
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সম্পাদক ভারা, 


আলিপুরের দার্গরার এজলাসে বোমার মামলার দ্বিতীবূ 
পরিচ্ছেদ শেষ হইল । উভর পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণে 
প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইয়াছিল, শ্রীমীন নটন বাঁবাজীবনের সুদীর্ঘ 
বক্তৃতায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ হইল । এই বার আলামী পক্ষের 
উকিল ব্যারিষ্টারদিগের বক্তৃতা তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থান পাইবে, 
আবধশেসে বিচারক মহাশরের রাক্ম এই সুবীথ আখ্যাকিকার 
১তুর্থ পরিচ্ছেদ বা উপসংহাত্র হইবে । তাহ! হইলেই দাররার পাশা! 
শেম হর । তাহার পর খন হাইকোটে হইবে তখন আবার 
নৃতন করিরা পরিচ্ছেদ গণনা কর] হইবে | 
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বেদ্বাযস ঠাকুর এক ষহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । সেই 
মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত; অষ্টাদশ মমক্ষৌহিণী সৈম্ত 
অষ্টাদশ দিবস বুদ্ধ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইরাছিল, ব্যাসদেবের 
মহাভারতে এইরূপ কথা আছে। কিন্ত এখন যদি কোন 
কর্শির বেদব্যাস নৃতন মহাভারত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হরেন, 
নাহ! হইলে তাহাকে বিষম বেগ পাইতে হইবে । কারণ 
দ্বাপরের মহাযুদ্ধ আঠার দিনে শেষ হটয়্াছিল,কিন্ধ কলির এই 
মহাবৃন্ধ একশত আঠার ॥দিনেও শেষ হইবে কিনা সন্দেহ, 


২৬৭ 


ব্রক্কেন্ল 


সম্ভবতঃ শেষ হইবে না। কারণা ধখন নর্টন বাঁবাজীবন একাই 
চৌদ্দ দিন লইয়াছেন, তখন, ব্যানার্জি, দাস, রার, মিত্র 
এগ কোম্পানীও কোন ২০২৫ দিন না লইবেন? তাহা 
হইলে দেখ এই মহা (বাক্‌) বুদ্ধের ১৩ দিনেও শেষ হইবার 
আশা নাই । | 
পট পপ 

অল্প বয়স্ক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী দেখিলেই আক্র কাল পুলিশের 
নাকি ভক্তি-সিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। অর্থাৎ নবীন সন্ন্যাসীর 
পশ্চাতে পশ্চাতে পুলিশের লোক ছায়ার স্কায় ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, 
এবং স্থুবিধা পাইলেই নন্দী ঠাকুরদের সেবার ব্যয়ভার পর্য্যন্ত 
বহন করিতেছে ও যাহাতে কেহ তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে না 
পারে, সেই জন্ত তাহাদিগকে নির্জনে লোকচক্ষুর অগোঁচরে 
রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছে । ভক্তির প্রকৃত লক্ষণই এই। 
পুলিশের এই সন্গ্যাসীভক্তি দেখিরা মনে মনে বড়ই আনন্দ 
অনুভব করিতেছি । . সন্ন্যাসী ঠাকুরের! কোথায় বনে বনে, জলে, 
রৌদ্রে, শীতে, হিমে থুরিরা বেড়াইতেন, সময়ে আহার জুটিত না, 
হয়ত কোন দিন অনাহীরেই কাটাইতে হইত) কিন্ু যে দিন 
হইতে তাহাদের উপর পুলিশের স্ষ্টি পড়িরাছে ,সেই ' দিন 
হইতেই তাহাদের ছুঃখ ঘুচির়াছে। ছুই বেলা যথাসমর্ন 
আহার, পীড়। হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা, দ্রারণ ীতে কম্বলের 
ব্যবস্থা, সুবিধ। কি সামান্ত ? 


০ 


২৩৮ 


*বচিন্দ 


কিন্তু পুলিশের এই সঙ্্যাসী-তক্তির উৎস উচ্ছসিত হইতে 
দেখিয়া আমার মনে একট। আতঙ্কেরও সঞ্চার হইয়াছে । 
এই চৈত্র মাস, সন্ুথে চৈত্র সংক্রান্তি আসিতেছে. এ সমর 
তারকেস্বরে বাঙ্গালী সন্যাসী, যুবক সন্ন্যানীর যথেষ্ট আমদানী 
হইবে। পুলিশের কর্তার বুবক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর ।যে প্রকার 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সেই রূপ লক্ষণ ত তারকেশ্বরে সহ 
সহ সন্র্যাপীতে পরিলক্ষিত হইবে । যদি পুলিশ এই সকলকেই 
ভক্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কি হইবে? এই 
সকল সন্াসীর অবস্থানের জন্য তাহারা স্থান সন্কুলান করিবেন 
কিরূপে ? আমার ভাবনার কথা শুনিরা তোমরা হাসিও ন!, 
ইহা বড় সামান্ত চিন্তার কথা নহে। এত,গুলি সন্ন্যাপীর জন্ত 
আশ্রম নিশ্মাণ করা এক দিনের কার্য নহে। সম্ভবত; আপাততঃ 
হোগলার চালা। তুলিয়াই কাধ্য নির্ধাহ করিতে হইবে। 
সন্ন্যাসী ঠাকুরদের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থার জন্ত আমাকে 
চিন্তান্িত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এতগুলি লোকের 
আহার ও বঁসস্থানের ব্যবস্থা করা ত সহজ কথা নহে। 
৪, 

“মান্ত্রাজ টাইম্‌স্৮ নামে তোমাদের এক মহঘোগী একটা বড় 
পাঁকা কথ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস এতকাল 
ধরিয়া ষে সকল অধিকার ব! সংস্কার প্রার্থনা করিরা আসিতেছেন, 
সেই গুলি সাবধানতা সহকারে পরিত্যাগপূর্বক তবে সংক্কার 
কার্যে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। কি সুন্দর কথা! ভারত 








২৩৯ 


হনে 





শাসন-মংস্কারের এরূপ সহজ ও সুগম উপায় থাকিতে লর্ড মিণ্টে। 
বা লর্ড মরি কেন এত মাথা ঘামাইতেছেন, তাহা ত আষি 
বুঝিতে পারি না। কংগ্রেস অর্থাং ভারতবানী যাহা চার, তাহ! 
ছাড়া আর সমস্তই মান্ত্রা্জী সহযোগী তোমাদদিগকে দিতে 
সম্মত আছেন। তোমর! দিন কতক কংগ্রেমে বলিতে আরম্ভ কর 
যে «আমরা কিছুই চাই না,” “আমরণ কিছুই চাই না।” তাহা 
হইণে সম্ভবতঃ তোমাদের মাল্সাজী সহযোগী তোমারদিগকে সমস্তই 
দিবার জন্ত গব্র্ণমেন্টকে অনুরোগ্ধ করিবেন। ইতি। 
 ৯ই চৈত্র মোমবার ১৩১৫) 


সপে ০? পাপ 


(৫৯) 


» গাঁরক ভারা, 

পূর্বেই শুনিয়। ছিল/ম যে, এবার হুগলিতে বঙ্গীর 
প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে, কিন্ত মান্্রা্জী মজলিশের 
পর নানা কারণে মনে করিয়াছিলাম, হরত এবার আর 
কনফারেন্দ বা প্রাদেশিক সমিতি হইবে না। শ্রীবিষ্ণর কপার 
আগামী“উত্তম শুক্রবারের” অবকাশে, আমাদের প্রাদেশিক সমিতির 
হুগলীতে বিবার কল্পনা হইয়াছিল, কিন্তু আবার কি মনে 
করিয়া ১বিষুশন্দা 'বিতীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বলিতেছেন 


২৪০ 


বচন 


পি 


থে, উত্তম শুক্র বারে নহে, জীত্রীকষ্ণের জনষ্টমীতে বজিবে 
13606 126 002 06৮61, 





১ 

কনফারেন্স বসিবে তাহা বুঝিলাম, কিন্তু এটা কোন্‌ মতে 
বসিবে-_শাক্তমতে, না বৈষ্ণব যতে, অথবা এখানে শাক্ত বৈষ্ণবের 
সমন্বর হইবে? এখনও পর্য্যন্ত এ কথাটার সম্বন্ধে কোন তথ্য 
জানিতে ন পারিয়া আমার মত অনেকেরই মনে সন্দেহের 
উদ্রেক হইরাছে। সোক্কা কথার প্রিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের 
এই নুগলী সমিতিতে কি শুধু মার্কীযারা মডারেটের স্থান 
হইবে? না,ইহাঁতে একক্রীমিষ্টেরাও স্থান পাইৰে ? 


সস 








আর একটা কথা ক্ষিজ্ঞাসা করিতে চাই। তোমাদের 
মান্্রাজী বৈঠকে স্বদেশী, বন্ধকট, জাতীরশিক্ষ। প্রত্তৃতি সম্বন্ধে 
, যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, এই হুগলীর বৈঠকে কি গেই “মহাজনের” 
পন্থাই অন্ুস্থত হইবে! না সে গুলিকে একটু সম্মানের স্থান 
প্রধান করা হইবে? বড় আদালতে বে মোকদ্ষা উঠিতে 
পারে নাই, তাহা কি ছোট আদালতে তুলিবার সাহস কাহারও 
হইবে? আর যদি বা কাহারও সাহলে কুলার, তাহা হইগে 
যুক্ত রাসৰিহারী ঘোষ এও কোম্পানী কি এ হেন কনফারেন্সে: 
যোগ দিছে পারিবেন ? পর্নীবামী বুড়ার কথা কন্কটার উদ্ভর 
দিতে পারিবে কি? 


২৪১ 
১৩ 


মিঃ এস, পি, সিন্হা মহাশয় বড়লাটের -ব্যবস্থাপক সভার 
আইন সদন্ত নিযুক্ত 'হইয়াছেন, এ সংবাদে তোমরা বিশেষ 
আনন প্রকাশ করিয়াছ, আমিও খুব আনন্দিত হইয়াছি। 
কিন্ত এই আনন্দ প্রকাশের একটা বড়ই অন্গৃবিধা প্রথমে 
হইয়াছিল। কিছু মনে করিও না) তোমরা সংবাদ দিলে 
শ্রীযুক্ত এস, পি+ সিন্হা অমুক পদ পাইলেন। এমন সুখের 
ংবাদটা দশ জন পর্ীবাসীর নিকট দিবার সময়ে আমি ভারি 
গোলে পড়িয়াছিলাম, যাঁহার নিকট বলি, সেই জিজ্ঞাসা করে 
তিনি কি বাঙ্গালী? তীর বাঙ্গালা নীম কি?” তোমার দিণ্য 
সম্পীদক ভায়া, আমি মিঃ সিন্হার বাঙ্গাল! নাম জানিতাম না, 
সুতরাং একটু অপ্রস্ততই হইয়াছিলাম। গ্রামের ছোঁড়াদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াও নাম জানিতে পারিলাম না। শেষে এক জন 
ভদ্র লৌক বলিলেন যে মিঃগিন্হার বাঙ্গাল। নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্রগ্রসন্ 
সিংহ, নিবাঁস বীরভূম জেলার । নামটা জানিতে পারির! বড়ই 
আননা হইল, তিনি যে আমাদের স্বদেশী, শ্বজাতি, তাহা বুঝিতে 
পারিলাম। 








সু 

হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে প্রথমেই বিধাটার থামল! 
উঠিয়াছিল, তাহা ত শেষ হুইস়্া গেল। এখন আবার কোনটা 
উঠিবে? যেটা উঠে উঠুক, তাহার কথাত ভাবিতেছি না। 
ভীবনা কি জান? হাইকোর্টের বিশেষ আদালতে উকিল বাবুদের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে উকিল বাবুদের প্রাঞ্থির 





২৪২ 


স্বচ্ুন্ন 





কিঞ্চিং ক্ষতি হুইরাছে বটে, কিন্ত প্রধান অস্থবিধা হইয়াছে 
আসামীদিগের । বল দেখি, কয় জন আসামী ব্যারিষ্টার নিরোগ 
করিতে পারে? এই ত বিঘাঁটীর মামল। হইয়া! গেল, ছয় জন 
আসামীর মধ্যে তিন জন আসামী ব্যারিষ্টার নিধুক্ত করিয়াছিল, 
আর তিন জনের পক্ষে কথ! বলিবার এক.জন লোকও মিলিল ন1। 
ভাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত কেহই দগ্ডারমাঁন হইলেন ন।। 
যদি এই আদীলতে উকিলদিগের গ্রবেশীধিকীর থাকিত, তাহ। 
হইলে এই তিন জনের পক্ষ হইয়া কেহ না কেহ *বস্ত 
দুইটা কথা বলিতেন। বিশেম বিচারালয়ে উকিলদিগের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ কর| কি ভাল হুইরাছে ? 





2 

আর এই আলিপুরের বোমার মামলা ! বাপরে, এ যোকন্দমার 
কি কোন দিন শেষ হইবে না? আর একট মাস গেণেই 
এক বংসর হইবে ! উভয় পক্ষের সাক্ষী সাবুদ শেষ হই 
গেল, মনে করিলাম এত দিনে বুঝি 'এ মহাসমুদ্রের কুল পাওর। 
গেল। ও হরি, কুল কোথার? মিঃ নটন দই সপ্তাহ 
বন্ৃতা করিলেন; তীহার পর মিঃ এন বন্দোপাধ্য'র কর দিন 
বলিলেন; এখন মিঃ দি, আর, দাসের বক্তত; শেষ হইলে 
আরও ঢুই চারি জন ব্যারিষ্টার আছেন, তাহ'গ পর এক দল 
উকিল 'আছেন; কেহই ছাড়িয়া কথা বলিবেন ল!। গাঠ 
হইলেই এপ্রিল মাদটা, বক্কৃতার কাটয়া যাইবে) সুতরাং 
বৌধ হইতেছে সেই ষে মাসে যেদিন এই বোমার প্রভিষা, 


২৪৩ 


লচ্ছেন্র 


সেই দিনই ইহার বিসঙ্জন হইবে। 'ফাঁহা হর একটা! হইয়া 
গেজেই যে রক্ষা পাওয়া যাঁর ; আসামীরাও বাচে, আমরাও বাচি ; 
বিনা পরসার উকিল্গেরাও বাচেন। তবে অন্ুুবিধা মিঃ নর্টন এও 
কোম্পানীর, তাহারা।বথারীতি প্রচুর দক্ষিণ! গৌরীসেনের ভাগার 
হইতে পাইতেছেন ) আর অক্ববিধা তোমাদের, তোমরা মোকদমার 
বিবরণ দিয়া কাগজের পৃষ্টা অনায়ামে বোঝাই করিতেছিলে । 











না 


ভারা, তোমাদের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে প্রবস্বাগুলি বিশেষ 
মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তোমর! যাহা বুঝিয়াছ, 
আমি তাহা মোটেই বুঝি নাই) আমি বুঝিয়াছি যে, ইহা 
একটা রাজনীতির খেলা । এই দেখ না কেন, এখনও সংস্কারের 
ব্যাপার বেশ শক্ত হইব দীড়ায় নাই, ইহার মধ্যেই লর্ড সভায় 
বেশ হাঙ্গামা বাধিদ্বা উঠিয়াহে। কেন বাঁপু, তোমরা কে বল 
দেখি? শাসন-সংস্কার হইতেছে আমাদের দেশের, ছুই একটা 
অতি সামান্ত অধিকার এই দেশের পোক পাইবে বলিরা আশা 
করিতেছে, আর অমনি ঘোর প্রতিবাদ ? ভায়া, ও সব রাজনীতির 
মধ্যে যাইও না, ও সব সংস্কার যেমন হয় হউক, এখন বল দেখ 
আমাদের এই পল্লীগ্রামগ্ুপির জলাশর্ সংস্কারের কি হইবে? 
আর দুই তিন সপ্তাহ পরে ষে তৃষ্তায় বুক, ফাটিয়া! যাইবে, তাহার 
নিবারণের কোন পথ আছে কি না বলিতে পার? শসন-সংস্কার 
লইয়া লর্ড মলি মিণ্টো৷ ৰাহাছুরদিগকে থাকিতে দাও, তোমরা ও 


২৪৪ 


বচ্চন 


হুজুগে নাচিও নাঁ। ভোমর। 'মামাদের জলাশর ৪ কুপগুলির 
সংস্কারে মন দাও, আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কারের বাবস্থ! কর। 
রি 
সম্পাদক ভারা, একট! বাজে কথা বলি। ইংরাজি ও 
বাঙ্গালা! অনেক সংবাদপত্রেই, এমন কি তোমাদের “ভি তবাদীতে”এ 
বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, "সুন্দরী পাত্রীর প্রবোজন।”  কথাট। 
আমি বেশ ভাল করিরা বুঝিতে পারি ন।। সকলেই ষদি 
সুন্দরী পাত্রী চীন, ভাহা হইলে কি রুঞ্টকারা বাঁণিকা আবাদের 
বিবাহের বাঞ্ারে বিকাইবে ন1? কোন দিন দ্ছ এমন বিজ্ঞাপন 
দেখিলাম না যে, পাত্রীটা সন্বশো্ভব। হওরা চাই, গৃহকন্ছে 
নিপুণ! হওরা চাই, শান্ত ও সুণীল1 হওয়! টাই; কেবপ দে:খ 
“সুনারী পাত্রী” “্সুনারী-পাত্রী।” কেন বাপু কুন্দনন্দিনী | 
ুর্্যমুখী, আয়েশ! বা তিলোত্তমা যাহাদের ঘরে নাই, তাহাদের 
ংসার কি অচল হইপ্নাছে? তাহারা কি লখে স্বচ্ছনে ঘরকনা 
করিতেছে না? আরও একটা কথা, বাহার এই সকল স্ুনারা 
পাত্রীর জন্ত বিজ্ঞাপদ দেন, তাহার! কার্তিকের নৃতন সংগ্গরণ 
কিনা, সে সংবাদ ত বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে না? এই সকণ 
দেখিক্! শুনিরা মনে বড়ই বিভৃষ্ণার উদয় হ়। গাই এই ৰাঞ্ছে 
কথাটা বলিলাম । 





০৮৮ 
ভায়া, এই মাত্র তোমাদের অপরাহ্ণের ভগ্নদূত “এম্পায়ার” 
পাইলাম। কাগজখানি খুলিয়াই একথানি ছবি দেখিলাম, 


৪৫ 


স্বত্ছেন্স 





শ্বেতাঙ্গ মহারথী ছবিতে দেখাইরাছেন যে, মিঃ এস, পি, সিন্হার 
মন্তকটা দেহ হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া অভ্রভেদী হ্ইয়াছে। 
. কথাটা কি সত্যই তাই? দেখ, এই শ্বেতাক্সগুলা এদেশের 
থাইরাই মানুষ, অথচ তাহারা কিছুতেই এদেশের ভাল দেখিতে 
পারে না। কেন বাপু, তোমাদের জ্ঞান্তি ভ্রাতা এক জনও কি এ 
উচ্চ পন্টণ পাঁন নাই; আর এক জন দেশীয় ভদ্রলোক আজ সেই 
পদ পাইরাঁছেন বলিয়। তোমাদের এত চক্ষুঃশূল হইল কেন? 
আফিষ আদালতে তোমাদের অনেক কুপোষ্য ত প্রতিপালিত 
হইতেছে; ডুবারি নামাইলে যাছাদের পেটের ভিতর হইতে 
এ,বি, সির নাম গন্ধও পাওয়া যায় না, এমন ধনুদ্দরেরাও 
শত শত টাকা পাইতেছে; কই তাহাতে ত কেহ কিছু 
বলে না, আর আক্র একটা পদ আমাদের এক জন পাঁইরাছেন, 
, তাহাই লইনা ঠাট্টা তামাসা? ছিঃ! ইতি 
১৬ই চৈত্র সোমবার ১৩১৫ 


শাররররারাররার। ০০ ১6 ০০০ ওর 


(৮১৯) 
সম্পাদক ভায়া, 


গ্রাতি সপ্তাহেই ত প্বৃদ্ধের বচন” ছাপিতেছ, কিন্তু তোমার' 
পাঁঠকগণ কি কেহ বৃদ্ধের কথা পড়িয়া থাকেন? সংবাদটা 
পাঠাইও, বৃথা কালি কলমের অপব্যর .করা এ বৃদ্ধ বয়সে আর 
পোষাইর1 উঠিতেছে না। 


২৪৬ 


বন 


দেখিতেছি তৌমারা 'বজেট লইয়া থুব মাতিয়াছ। বজেটের 
সার সংগ্রহ তোমাদের কাগঞ্জে পড়িলাম ; যাহ! বুঝিলাম, তাহ! 
'আঁর বলিব না, বলিয়া কোন লাঁভই নাই; তোমরাই অরণ্যে 
রোদন! একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পার। বঙ্গীয় বজেটের 
বক্ভাও হইবে, কিন্তু যে প্রকার শুনিতেছি, তাহাতে এ বারে 
বক্তার আঁপর খুব জমিবে না। সে দিন যখন বজেটের হিসাব 
ব্যবস্থাপক সভার পে করা! হব, তখন ছোটলাট বেকার বাহাছুর 
স্প্টি বাক্যে বলিয়া দিয়াছেন যে, “মাননীর” মহাশরেরা এবার 
মনর্থক বাক্য ব্যর করিতে পাইবেন না। 
সং 

ভা, মামি ষদি ছুূর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের প্র ব্যবস্থাপক 
সভার এক জন মাননীয় হইতাম, তাহা হইলে শপথ করিয়া 
বলিতে পারি মে, আমি একটা কথাও বলিতাম না। ব্যবস্থাপক 
সভার বাকাব্যরমাত্রই অনর্থক; যিনি যাহাই বলুন, তাহাতে শ্রবপ- 
সুখ বাতীত আর কোন লীভই নাই; এবার যখন ছোটলাট 
বাহাছ্বর সেই শ্রবণসুখেও সকলকে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছেন, 
তখন আর ব্তৃতী করিয়া যে লাভ কি, তাহা ত আমি মোটেই 
বুঝিতে পারি না। তোমাদের “মাননীয়” মহাশরগণ ছোটগাট 
বাহাদুরের এই সাবধান বাক্য যি গ্রহণ না করেন, একেবারে 
দাতকাণ্ড রামারণ খুলিয়া বসেন, তাহা হইলে ছোটলাটের 
আদেশে তাঁহাকে অযোধ্যাকাণ্ডের নিকট উপস্থিত হই়াই পাল 
শেন করিতে হইবে। কি ছুর্ভাগ্য ! 











২৪৭ 


স্বছ্ছেনস 


. পশ্ডতিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী যহাশয় ভাকাতির দাঁয় 
হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ 
লীভ করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম,। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রহের 
ফের বোধ হয় কাটিয়া! গেল। কিন্তু এখন দেখিতেছি পবা 
চুলে আঠার ঘা”। ছোমাদের কাগজে পাঠ করিলাম পণ্ডি 
জামাধ্যায়ীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইরাছে। অপরাঁধটা ত 
বেশ বুঝিতে পারিলাম ন]। হাইকোর্টের নূতন আদাঁলগ্ বিঘাটি 
যামলার যে রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সাষাধ্যারী 
মহাশয়ের সম্বন্ধে তাহারা ছুই একটি কথ! বলিয়াছিলেন। গ্ভাহাে 
ষে ব্যাপারের আভাস দ্েওয়াছিল, তাহ! লইয়া আঁবার নূতন 
এক নম্বর মামলা রুজু করিবার ষে কি প্রয়োজন ছিল, 
তাহা ত বুঝিতে পারি না। এ সকল কথা ধরিয়া পণ্ডিভকে 
কারাগারে প্রেরণ বা অন্ত কোন দণ্ড প্রয়োগ করিলেই ছ গোল 
মিটিযা যাইত) নূতন এক নম্বর মামলার কর্ম্ভোগ করিছে 
হইত না। কি জানি ভায়া, তোমাদের এখনকার আইন 
আদালতের কথা তোমরাই বলিতে পার। আঙবরা আদার 
ব্যাপারী, আমাদের অর্ণবষানের সংবাদে প্রয়োজন কি? 


পাপা 

তোমাদের কলিকাতা সহরে বসস্তের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল; প্রতিদিন অনেক লোক এ রোগে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে । অনেক পন্নীগ্রামের ছেলে লেখাপড়া; করিবার 
জন্ত কলিকাতায় বাস করিয়া থাকে, তাহাদের অনেকেরই 
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বচ্ন্ন 





অভিভাবক কলিকাঁতার নাই। এই বসন্থের প্রকৌপ দেখিরা 
ষে প্রকার সাবধানত। অবলম্বন কর! কর্তবা, বালকের তাহ! 
করে না। এ অবস্থায় অবিলম্বে স্কুল কলেজ বন্ধ করিরা দেওয়া 
স্কুল কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়গণের কর্তব্য ছিল। তোমরাও 
ইতঃপুর্বে এরঁস্বদ্ধে ছুই চারি বার বলিয্বাছ, এখনও বসন্মের 
প্রকোপ নিতান্ত অল্প নহে, কিন্ত স্কুল কলেজের কর্তারা ত 
সে কথার কর্ণপাঁতও করিলেন ন1। এই মকল দেখিরা শুনিয়া 
যনে হয় কর্তীরা যেন বলিতে চান “মরে মরুক পরের ছেলে 1” 





রং 





আর একটী নৃতন সংবাদ তোমাদের পত্রে পাঠ করিপাম। 
কলিকাত বিশ্ব-বিদ্যাছরের পঞ্ডিতেরা' নাকি দোফলা এফ, এ 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন? গণিতের প্রথম প্রশ্নপত্রে অনেক 
ত্র ছিল, ছাত্রেরা তাহাতে বিশেষ ক্ষপিগ্রস্ত হইয়াছে। নুন্তরাং 
পুনরার পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
তীহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, কিন্তু ষে সমস্ত ছাত্রকে পুনরায় 
পরীক্ষা দিতে হইবে, ভাহাদের অন্গুবিধার কথা কি বিশ্ব-পগ্ডতগণ 
এক বার ভাবিয়া দেখিরাছেন? অনেক দরিদ্রের ছেলে পরীক্ষা 
দিয়া থাকে, ভাহাদিগকে ষে পুনরার টাকা, কলিকাতা, হুগলি, 
পাঁবন! প্রভৃতি স্থানে যাইতে হুইবে, তাহার খরচের ব্যবস্থা কি 
বিশ্ব-পণ্ডিতগণ করিবেন ? 


২৪৯ 


হচ্ছেন্ল 


তোমরা বড় বড় বিষয় লইয়া আলোচনা করিরা থাক। 
্রান্সভালে কি হইল, সেই সংবাদ লইন্বা তোমরা ব্যস্ত, বিলাতের 
লর্ড সভায় ও কমন্স সভার কি হুইল, তাহা! জানিবার জন্ত 
তোমরা পশ্চিম দিকে চাহি বসিরা আছ; স্তরাং তোমাদের 
নিকট পন্দীবাঁণীর দুঃখের কথা বলিয়া কোন লাঁভ নাই, তাহা 
জান। কিন্ত কেমন আমাদের অভ্যান,। আমাদের অভাব 
অন্ভিষোগের কথা তোমাদের নিকট না বগি থাকিতে পারি না; 
এই চৈত্র মাঁস যায় যার হুইল এখনও এক বিন্দুবৃষ্টি হইল না। 
এ দিকে খাল বিল সমস্ত শুকাইয়! গেল, অন্নকষ্টের হাহাকারে 
গগন বিদীণ হইতেছে); কৈ, তোমর! ত সেকথা মোঁটেই 
ধ্লনা। একবার কলিকাতা ত্যাগ করিরা আমাদের পন্লীগ্রামে 
আসিরা দেখির। যাও, জলের অন্ভাবে লোকের কি কষ্ট হইরাছে। 
ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? দেশনারকগণ কি পন্লীবাসীর 
এ হাহাকারে কর্ণপাত করিবেন না? তোমরা একটু ভাল 
করির1 বল, দেশের লোককে সকল কথা জানাও, শুধু জেলা 
বোর্ডের দিকে চাহির1 থাকিলে চলিবে না। ইতি 

২৩শে চৈত্র সোমধার ১৩১৫ । 





(৫6৩) 
সম্পাদক ভায়া, 


দেখিতে দেখিতে আরও একটা বংসর কাটাইর দেওয়) গেল । 
বড় আশা। করে, ১৩১৫ সালের সমাদরে অভার্থনা করিয়াছিলাম, 
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হবচ্ডনন 





আর আজ উহাকে বিদায় দিবার সমর তেষনই নিরাশ হইন্বাছি। এমন 
দর্বংসর বঙ্গ দেশে আর কখন হইরাছিল কি না স্নেহ । বৈশাখ 
মাসের মাঝামাঝি সেই যে মজঃকরপুরে বোমা! বিভ্রাট হইরাঁছিল, 
সেই সময় হইতে আর এই চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত কত জাঁরগার 
কন বৌধা পড়িল, কত বোমা ফাঁটিল, কত খুন জখম হইল 
হাহার একটা যদি তালিকা কর, তবে সে তালিকা বড় ছোট 
হইবে না। মজ£ফরপুরে শ্রীমতী কেনেডি, কুমারী কেনেভি, 
গ্রফরঢাকী, ক্ষুদিরাম ; আলিপুর জেলখানার নরেন্্র গোস্বামী, 
কাঁনাইলাল, সত্যোন্্রনাথ; তারপর মজঃফরপুরের জের নন্দলাল, 
আপিপুরের সরকারি উকিল আশ্ুবাবু, 'এবং তাঁহার হন্টাকারী 
চারুচন্ত্র আপাঁততঃ এই দশজনকে অকালে ইহধাম হইতে বিদার 
লইতে হইরাছে। ইহার উপর সিডিশন, ডাকাতি ও বোমার 
মামলা মাপামীদের সংখ্যাও বড় অল্প হইবে ন!। 

| ররর সপ দ্ 

ভাগ, তোমরা সপ্তবতঃ এই বারের সাপ্তাহিক হিতবাদীছে 
চিরন্তন প্রগা অন্সারে বর্ষ-সমালোচনা করিবে। আঁমি সাহস 
করিরা বলিতে পারি, নন্তান্ত বসরে তোমরা এই বর্ষ- 
সমার্চলাচনায় যেরূপ ঘটনাকে গুরুতর মনে করির] উল্লেখ কর, 
এ বার ধদদি ফেইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা 
হইলে তোমাদের এ বিশবস্তর মুত্তি সাপ্তাহিকের চারি পৃষ্ঠাতেও 
স্থান সন্কলান হুইবে না। স্তরাং এই সমর হইতে তোমাকে 
সাবধান করিয়া দিতেছি, বু'ঁবসবা সথঝি়। ঘটনাবলীর উল্লেখ করিও । 
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স্বদ্কেন্র 


অত্যন্ত গুরুতর ঘটনারও যদি কেবল উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হও, 
তাহা হইলেও ৬৭ স্তস্তে স্থান সম্কুলান করিছে পাঁরিৰে কি ন! 
সন্দেহ। অন্তান্ত বংসরে ভৌমন] ঘটনা.অরণ্যের 'অনেক এরওঁকে 
মহাদ্রম বলিয়া! বর্ণনা কর, কিন্তু এবার সত্তা সত্যই '্মনেক 
মহাদ্রমকে এরও করিয়া লইতে হইবে। 








ঃ ০ 

আমি ১৩১৫ সালের সমালোচনা করিতেছি ন! ষে, ষাঁবাহীয় 
উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা করিব। সেটা তোমরা সাপ্রীহিকে 
করিও। আমি বলিতেছিলাম যে, গত বৈশাখ মাসে আামরা 
হাসিমুখে এই বৎসরের সস্তাষণ করিয়াছিলীম, আর আজ-- 
এক বংসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিষাদ ভাত্াক্রান্ত জদনে 
অশ্রমোচন করিতে করিতে ১৩১৫ সালকে বিদায় দিতেছ। 
১৩১৫ অতীতের গর্ভে বিলীন হইল সত্য, কিন্তু বঙ্গবাসীর বিশ্বৃতি- 
সাগরে ভাহা! কখনই লিমগ্র হইবে না। ষখনই এই 
ছ্ংসরের কথা বঙ্গবাসীর স্থৃতিপথে পতিন্ত হইবে, দ্খনই 
বাঙ্গালী দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিয়া বলিবে “ওঃ কি ছুর্বৎসরই 
গিয়াছে” লোকে কথায় বলে--“এস লক্ষ্মী যাও বালাই ।”৮ ১৩১৫ 
সালকে লক্ষী বলিরা সমাদ্রে আহ্বান করিয়া! আজ বাঁলাই 
বলিয়া বিদায় দিতে হইল, ইহাই ছুঃখ। 


নী 
মান্্রীজ হাইকোর্টে কারুর সিডিশনের মামলার, এতদিন 
পরে স্ুুমীমাংসা হইল দেখিয়া এই বৃদ্ধের মনে অত্যন্ত আনন্দের 
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বচ্ন্ম 





উদদ্ধ হইয়াছে । এংগ্লো-ইত্িয়ানগণ ভারতবাঁসীকে কেন উচ্চ 
রাজকার্ধ্য প্রদান করিতে অনিচ্ছুক তাহা বুঝিতে পারিলে ? 
শ্রীযুক্ত শঙ্কর নারার মান্রার্জ হাইকোর্টের জের পঞ্ধে কোন্‌ গুণে 
যে বসিরাছেন, তাহ! ত আমি বুঝিতে পারিলাম না । কনষ্টেবলের 
কথার যিনি অবিশ্বা করেন, তিনি খবরের কাগঞ্জের সম্পাদক ন। 
হইর। হাইকোটের জজ হইলেন কেন? দেখ দেখি, বিচারপত্তি 
বেনসন কেমন সুন্দর অভিমত প্রকাশ করিলেন! তৃতীক় 
বিগরপতি ওদালিনকে বেনলনের কথাই যুক্কিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ 
করতে হইল। আসামী কুষ্স্থামীর বন্তৃত। যে ছুই জন কনষ্টেবল 
গিখির| লইরাছিল, তাহার; অশিক্ষিতই হউক, আর যাহাই হউক, 
ভাহারা ॥ষে ভারতেশ্বর সপ্ধম এডওরার্ডের প্রতিনিধি-স্বরূপ, 
এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষত: পুলিশ 
এ দেশের লোকের “মা বাপ ।” পিতা মাতা কখনও প্রত্রের অশুভ 
কামনা করিতে পারেন না । অতএব কনষ্টেবলদ্বয কৃষ্ণস্বামীর মগ- 
শের প্রতি দৃষ্টি রাখিষ্কাই প্রথমাবধি কার্য করিয়াছিল, বিচারপতি 
শক্ষর নায়ার এ কথাটা বুবিতে পারেন নাই। বিড়ম্বনা কি 
সামান্ত ! 
শপ 
বজেটের পালা শেষ হইয়া গেল, এখন তোমর। যত পার 
বঙ্ধেট আলোচনা করিতে থাক, কিন্তু একটা ব্ষিয়ে তোমরা 
কেহ উচ্চবাঁচ্য কর নাই কেন? বোধ হয় কর্তারা সেই গুরুতর 
বিষরের উল্লেখ করিতে ভুলির| গিয়্াছেন, কিন্তু তোমরা! তুলির] 
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-চ্হেন্স 





থাকিলে চলিবে কেন? রাজপুক্রুষদিগের অমন ভূষত্রান্তি হয়, 
কিন্ সংবাদপত্রের ভূলত্রাস্তির মার্জনা নাই। এই দেখ না কেন, 
মেদিনীপুরের বোমার মামলায় কত বড় বড় লোককে প্রথমে 
আসামী করিরা পরে রাঁজপুরুষগণ “মুছে ফেল” করিক্ব! তাহাদিগকে 
ছাড়িয়। দিলেন। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়কেও প্রথমে 
ধরিয়া পরে “মুছে ফেল” বলিয়া! রাজপুরুষগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। 
কিন্ত তোমরা যদি সংবাদপত্রে ভুলক্রমে একটা সিডিখন 
করিয়া! ফেপ, তাঁহ। হইলে কি তোমরা, “মুছে ফেল” খলিঘাই 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে? তাই বলিতেছিলাম যে, 
রাজপুরুষদের ভূলত্রান্তি মার্ভজনীয় । এখন কাজের কথা বগি, এই 
বজেটে ত সকল বিষয়েরই হিপাব দেখিলাম, কিন্তু নোমার 
মামলার এবং প্রজার অসন্তোষ দমনে আগামী বংসরে গবর্ণমেন্ট 
কত টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কল্পল করিরাছেন, তাহার ত কোন 
উচ্চবাচ্য দেখিলাম ন|। বজেটের এই ভ্রম সংশোধন আবশ্তক। 








4 

ছোটলাট বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার সদন্তগণকে বাক্সংয5 
হইতে উপদেশ দিরাছিলেন বলিয়া! আমি সত্য সত্যই বড় ঢঃখিত 
হইরাছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বে-সরকারি সদস্ত মহাশরগণের 
অধিকারের মধ্যেত কিঞ্ বাক্যব্যক্*আর লাভের মধ্যে নামের পুর্বে 
“মাননীয় 1”. এখন ছোটলাট বাহাদুর যদি সেই বাক্যব্যরের অধি' 
কারটা সঙ্কোচ করিয়া! দেন, তাহা হইলে আর বেচাব্রাদের অবশিষ্ট 
কি থাকে? কিন্তু ভায়া! বলিতে কি, ছোটলাটের বক্তৃতা পাঠ 
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বচ্চন 


করির! আমার পুর্বব ধারণা দুর হইক়্াছে। প্রস্তাবিত শীসন- 
স্কারের মতে আগামী বৎসরে নৃতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত 
হইলে, সেই সভার স্বন্তগণকে নান! কারণে বাধ্য হইস্স' 
অনতিদীর্ঘ বন্কৃতা! করিতে হইবে । সেই অন্ত দূরদর্শী ছোটলাট 
বাহাদুর এখন হইতেই স্ান্তর্দিগকে লইয়া রিহাঁশ্যাল দিয়া 
রাখিতেছেন। অবধারিত বিষয়ের জন্ত পূর্বব হইতে প্রস্কত 
হইর থাকাই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। 
টি 

রোগই বল আর ভোগই বল, প্রথম প্রথম উহা বড়ই 
তীত্র ও অসহা বলির বৌধ হয় কিন্ত উহার সহিত কিছু দিনের 
ঘনিষ্ঠতা হইলে আর উহার তীব্রতা অনুভব করা দার না। 
যে দেশে কখনও ছুর্ভিক্ষ হয় না, সেই দেশে যদি এক খার 
দুর্ভিক্ষ কি-অন্নকষ্ট উপস্থিত হর, তাহা হইলে সামান্ত গাজা 
হইতে আরম্ভ করিয়া স্বম্নং বাজা পর্য্যস্ত তাহার প্রতিকারের 
জন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে 
এই নিত্য ছুর্ভিক্ষের ষুগে রাজপুক্রুবগণও হুর্ভিক্ষের নামে এখন 
আর বিচলিত হুন না) আমরাও দুর্ভিক্ষের নামে ভীতি হুই না। 
তাহারা জানেন, ছূর্ভিক্ষ হইলে [রিলিফ ওরার্ক খুলবেন, ডিস্প্যাচ 
পিখিবেন, আর আমরা জানি যে দেশে ছুর্ভিক্ষ হইয়াছে সুতরাং 
আমাদিগকে অনাহারে মরিতে হুইবে। তবে নিতান্ত যাহার 
ূরবজন্মার্জিত পুণ্য আছে , সে কোন প্রকারে রক্ষা পাইগেও 
পাইতে পারে । কেবল দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে আমর! এইরূপ নিভীক 
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পল পারত বাত 


হচ্ছেন 

হইরাছি গ্তাহা নহে। প্রেগ বল, খানাতল্লানী বল, নির্বাসন বল, 
হাজতবাস বল সকল বিষয়েই বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত ভয়ভাঙ্গা 
হইয়াছে। এখন লোকে খানাভল্লাসীর নামে আর ভরে বিবর্ণ 
হর না, প্রেগের নামে বাঁড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করেন, নির্বাসন বা 
ওর়ারেন্টের নাষে আত্মগোপন করে না; এ সকল বাঙ্গালীর 
এখন নিত্যসহচর হুইর1 উঠিযাছে। 








ভায়া, একটা কথ শুনিলাম, কোন প্রদেশের রাজপুরুষের! 
নাকি ঘোষ ও বসু উপাধিধারী রীক্কন্দচারীদিগের উপর বড়ই 
সুতীক্ষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শুনিলাম, ক্ষুদিরাম বন্থ, সত্যোন্ত্- 
নাথ বসু, চান্দ্র বনু, প্রতৃত্তি শ্রাণদণ্ডে দুঙ্ডিত এবং অরবিন্দ 
ঘোষ, বারীন্্র ঘোষ, বীরেন্্র ঘোষ প্রস্ভৃতি রারোষে পতিত বসু ও 
! ঘোষ উপাধিধারীদিগের সহিত অনুরূপ উপাধিধারী রাকপুরুষগণের 
কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এখন তাঁহারই "অনুসন্ধান হইতেছে। 
কথাটা ত্য কি? 
মস 
এ বৎসরের মত আমার লেখনী বন্ধ ।করিয়। তোমাদের নিকট 
হইতে বিদার গ্রহণ করিলাম । যদি মরিয়া না বাই অথবা নির্বাসিত 
না ॥হই, তাহা (হইলে আগামী বংসরের প্রথমেই শুভ 
১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার শুভা শীর্ববাদ 
করিবার জন্ত তৌহাদের নিকট উপস্থিত হইব। ভূর্বৎসরের 
শেষে বিষঞধক হৃদরে বৃদ্ধ তোমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
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শ্রচ্ন 


কারনেহেন। তৌমরা তবিষ্যৎ মঙ্গলের আশ! করিরা এখন 
হাসিমুখে বিদ্ধ দাও । ইতি । 
।৩১শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩১৫ । 


শপ 





(6৪) 


হম্পাদক ভায়া, 

"শুভ নব বৎসরের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তোমর। দেশের 
মঙ্গল 2] কর বলির! আমরাও আর্ক তোমানের মঙ্গল কামনা 
করি। আনীর্বার করি তোমাদের উদ্দেপ্ত সফল হটক, চেষ্টা 
সার্থক হউক। 
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১১৫ সাল অতীত হইল;এই অতীত বংসরকে সকলেই দুর্বব সর 
বলিনেছে। আমাকে শুভাগুভের একটা তালিকা হিরা দেখাইয়া 
দিতে পার কি যে, ১৩১৫ সাঁল কাহার পক্ষে শুভ এবং কাহার 
পক্ষে অশুভ হইয়াছে? আমি একটা! মোটামুটি রকম তাপিক! 
রপ্ত করির্ধাছি, তোমাধের অবগতির জন্ত, সেই তাপিকাটি 
প্রকাশ করিপাম, যদি জুল করির1 থাকি, তাহ। হইলে ভুলটা 
দেখাইয়া দিও। & 


১৭ 


হ্বহ্জেন্ন 





প্রথম দফার ধর-_রাজ! ও রাঁজপুকুষ ৷ ইহাদের পক্ষে ১৩১৫ 
সাল যে দর্বংসররূপে আসিয়াছিলঃ তাহাত আমার বোধ 
হয় না। রাজপুরুষগণের মধ্যে, ১৩১৫ সাল ষণ্দ কাহারও পক্ষে 
ছূর্বৎসর হইয়া থাকে, তাহা হইলে মে বোস্বায়ের লাট স্তার 
জর্জ ক্লার্কের পক্ষে; কারণ, এই বংসরে তিনি কলত্র“ছহিত- 
বিয়োগে কাতর হইয়াছেন। এই এক জন ব্যতীত, আমিত 
আর কোন রাজপুরুষের পক্ষে ১৩১৫ সালকে দুর্বৎংসর বলিয়া 
মনে করি না। ১৩১৫ সাল শ্ার এওুরু ফ্রেজারের পক্ষে অত্যন্ত 
স্ব-বৎসরই ছি্স, নচেৎ তিনি তিন চারিবার আততাক্লীর হস্তে 
রক্ষা পাইলেন কিরপে? শাসন-সংঙ্কারের ব্যাপারে বড়লাট এবং 
লর্ড মলি ভারতবাসীর গ্রীতিভাজন হইয়াছেন, স্থুতরাং ১৩১৫ 
সাল কখনই তাহাদের পক্ষে দুর্বসর নকে। বোমার ষড়যন্ত্র 
আবিষ্কৃত হওয়াতে ভারতে ইংরাঁজের রাজত্ব বার রহিল, ইহা 
অপেক্ষা রাঁজার পক্ষে স্ু-সংবান আর কি আছে? সুতরাং রাজার 
পক্ষেও ১৩১৫ সাল সু-বৎসর । রাজ! ও রাজপুরুষগণের পক্ষে যে 
১৩১৫ সাল দুর্ববৎসর নহে, তাহা বুঝিতে পারিলে ত? তাহার 
পর অন্তান্ত পক্ষের কথা ধর। "শ্রীমান নর্টন বাবাজীবনের পক্ষে 
১৩১৫ সালের স্তায় স্ুবংসর আর কখনও হয় নাই, তাহা 
কে অস্বীকার করিবে? শ্রীমান সত্যপ্রসন্ন সিংহ বড়লাের মন্ী 
ছে, বিপিনকৃষ্ণ বাবু মধ্যভারতের জুডিগ্তাল কমিশনার 
হইয়াছেন, লালমোহন দাস হাইকোর্টের পাকা বিচারপতি 
হইয়াছেন, দুর্বংসর হইলে কি কখনও এরূপ হয়? পুলিশের 
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টিন 


বিনোদবিহারী ও “মিরারের” নরেন সেন রার বাহাছুর হইলেন, 
নায়কের পাঁচকড়ি ভায়ার পত্বী-বিয়োগ হইল, এ সকল 
কি ঝু-বৎসরের লক্ষণ নহে? শততী-বিয্বোগ শ্বেতাঙ্গ স্তার জর্- 
ক্লার্কের পক্ষে গুরুতর বিষাদের বিষয় হইলেও বাঙ্গালী 
পাঁচকড়ি ভারার পক্ষে নহে* কেন না বাঙ্গলা দেশে 
গ্রাবাদ আছে, ভাগ্যবানেরই পত্বীবির়োগ হয়, সুতরাং ১৩১৫ সাল 
পাচকড়ি ভায়ার পক্ষে স্ুবংসর সন্দেহ নাই। আঅধিকস্ 
বর্তমান বংসরটাও যে ভায়ার পক্ষে নুবতৎদর হইবে, 
সে দিন ভার স্বপ্পং “নাকে” তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন । নব- 
বর্ষে “মেয়ের পত্তীলাভ” হইবে, “নায়ক” গণন। করিয়ণ এইবূপ 
স্থির করিয়াছেন । 








শ্ুবংসরের হিসাব এখনও শেষ হয় নাই। পূর্ববঙ্গ রেল- 
পথের পার্খবর্তী কয়েকখান| গ্রাধের অধিবামীদিগের অনষ্টে 
পিউনিটিব পুলিশ লাভ হইর়াছে। এটাকে তোমর| ক্ষতি 
বলিয়া মনে কর কেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। লোকে 
ধনবান্‌ হইলে নিজ বাটীতে বিশ পঁচিশ জন দ্বারবান্‌ রাখিতে 
পারে, কিন্তু দিবারাত্ি পাহারা দিবার জন্ত কেহ মনে করিলেই 
কি পুলিশ বসাইতে পারে? গ্রামবাসীর! বিনা চেঈগীর, এমন কি 
সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সেই পুলিশ পাইয়াছে, ইহাতে,ত আমি অসন্তোষের 
কোন কারণ দেখিতেছি না। তবে গবর্ণমেন্টের প্রত্যেক কাধ্যে 
তোমাদের আপত্তি করা, চীৎকার করা একটা বদ অভ্যাস 


২৫৯ 


ব্রন 





হইয়াছে, তাই তোমরা পিউনিটিব পুলিশের নাম শুনিলেই 
অমনি গণ্ডগোল বাধাও। ছিঃ! অগ্রে বিশেষ বিবেচনা পূর্বক . 
প্রশভালাভের বিচার করিয়া দেখ, তাহার পর ধাহা বলিতে 
হর বলিও। 

পিউনিটিব পুলিশের নামে একটা কথা মনে পড়িন্ন' গেল। 
আগড়পাড়ার নিকটে নাকি আবার ছুইটা বোম! দেখ! দিরাছে ? 
তন্মধ্যে একটা ফাটিয়াছে, আর একট! ফাটিবার অবসর পার 
নাই। গবর্ণমেণ্ট এজন্ঠ পাচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণ। 
করিয়াছেন। যদি কোন পুলিশ কক্চারীও এই বোমার বা 
বোমা নিক্ষেপকারীর কোন সন্ধান করিতে পারেন, তাহা হইলে 
তিনিও এ পুরস্কার পাইবেন, বলাই বাহুল্য। কিন্ত পুলিশ 
কম্মচারীরা কেন'পুরম্কার পাইবেন, তাহা আমাকে বুঝাইরাদিতে 
পার? বৌম। নিক্ষেপকারীর অনুসন্ধান করা কি পুপিশের কর্তব্য 
নহে? শুনিয়াছি জাপানের কোন বিস্তালয়েই প্রতিভাশালী 
ছাত্রকে কোনরূপ পুরস্কার দেওয়] হন না । জাপানী রাজপুরুষগণ 
বলেন যে, বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য, সে জন্ত 
ভাহাকে পুরস্কৃত করিব কেন? বুদ্ধিমান ছাত্রকে যদি পুরস্কীঃ 
দিতে হর, তাহা হইলে ত পতিত্রতা স্ত্রীকে, পিতৃত্ক্ত পুত্রকে, 
সন্তান বংসলা জননীকেও কর্তব্য পালনের জন্ত পুরস্কার দিতে 
হয়। আমার বোধ হয় এ দেশের কর্তৃপক্ষরা যদি এ রূপ ব্যবস্থা 
করেন যে, পুলিশ কর্মচারী ব্যতীত অন্ত কেহ বোমা নিক্ষেপ- 





২৬০ 


বচ্চন 





কারার স্দ্বান করিরা দিলে তাহাকে এ পুরস্কীর প্রদীন করা 
হইবে, তাহ! হইলেই ভাল হয়। কর্তব্যপালনের জন্ত পুলিশকে 
পুরস্কত করিলে ফলে এই দীড়াইবে যে, পুলিশ 
পুরস্কারের সম্ভাবনা না দেখিলে আর কর্তব্য পালনে হস্তক্ষেপ 
করিবে না। 
22 

সে দিন আগড়পাড়া ষ্টেসনের নিকটে. রেল পথের উপর যে 
বোমাটা পাওয়। গিয়াছে সেটা নাকি ভোর রাঠিতে অর্থাৎ 
চারিটার পর কেহ রেলের উপর রাখিয়া গিত্ন! থকিবে, কর্তৃপক্ষ 
এই রূপ অনুমান করিতেছেন। পিউনিটিব পুলিশ অপর: 
চারিটার পর হইতে রাত্রি ১ট1 পর্যান্ত রেলপথে পাহারা দেয়। 
১টার পর যদি ফেহে রেলপথে বোমা রাখিরা পলারন করে, 
হবে সেজন্ত পিউনিটিব পুলিশ দায়ী নহে। ঠিক কথ!) রানি 
১টার পর হইতে প্রত্যেক গ্রামবাপীর রেলপথে পাহার] দেওয়া 
কর্তব্য। হতভাগার! এই কর্তব্য পালন করে নাই বলিয়াই 
তাহাদের স্কন্ধে পিউনিটিব পুলিশ চাপান হইল। পিউনিটিব 
পুলিশ রেলপথে পাহারা দিবার জন্য নিধুক্ত হইয়াছে, তাহারা 
পাহারাই দিবে, বোমা নিক্ষেপকারীকে তাহার ধরিয়া দিবে 
তাহাদের অদ্দিত এবপ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সে জন্ত 
সেদিন সন্ধ্যাকালে গাড়ীতে যে বোম! পড়িয়াদ্িল, পুলিশ ভাহার 
নিক্ষেপকারীকে ধরে নাই। কেহ কেহ বর্িতেছেন যে, বোমাটি 
অপর একখানি গাড়ী হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেই অন্ত পুলিশ 


২৬৯ 


হ্ন্হেন্র 

তাহাদের কোন কিনারা করিতে পারে নাই, কিন্ত গ্রামবাসীদের ত 
তাহার কিনারা কর কর্তব্য ছিল। তাহারা কেন নৈহাটি 
কিংবা শ্তামনগর ষ্টেসনে গমন পূর্বক প্রত্যেক যাত্রীকে ভাল 
করিরা পরীক্ষা /করির] দেখিল না যে,কাহারও নিকট বোমা আছে: 
কিনা? গ্রাম হইতে দূরব্ী কোন &্টেসনে গিপ্ন। যাত্রীদিগকে 
পরীক্ষা করিতে পারিবে না, রাত্রী ১টার পর রেলপথের পার্খস্থিত 
বাশবনে বোমার অনুসন্ধান করিতে পারিবে না, অথচ পিউনিটিব 
পুলিশ স্বন্ধে ভর করিলে গণ্ডগোল করিতে থাকিবে! আব্বার 
আর কি? 





টা 
গবর্ণমেন্ট এত , লোককে নির্বাসিত করিতেছেন, কিন্ধ 
বঙ্গভাষায় বর্ণমালা হইতে “বৰ” অক্ষরটাঁকে নির্বাসিত করিবার 


কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাকি? আমার বোধ হয় বাঙ্গালার 
"ব” না থাকিলে, বিদ্রোহ, বিদ্বেষ, বিপ্লব, বসস্ত, বিস্থচিকা, 


বিউবোনিক প্লেগ, বোমা, বারীন্্, বীরেন্দ্র প্রভৃতি কিছুই 
থাকিত না। হিসাব করিয়া দেখ দেখি বঙ্ষব্যবচ্ছেদের পর . 
বরিশাল ব্যাপার হইতে আরম্ত করিয়া! বঙ্গেকি বিষম বিপ্লবই 
উপস্থিত হইয়াছে। বাবু” শব ত শ্বেতাঙ্গ সমাজের চক্ষুঃশূল 
হইয়াছে । প্বন্দেমাতরম্” প্বেঙ্গলী” "অমৃতবাজার,” “বঙ্গবাসী,” 
শবস্থুমতী,”এমন কি মাঝে থাকিয়! তোমাদের *হিতবাদীও” শ্বেতাঙ্গ 
সমাজের মতে রাজবিদ্বেষ প্রচারক বলিয়া বোধ হইতেছে । তাই; 
বলিতেছিলাম, এই প্ব”্টাই বঙ্গদেশের বালাই । তোমরা যদি- 








২৬২. 


বচন 


ওটাকে বঙ্গীর বর্ণমালা হইতে ।বদার করিতে পার ত সব 
গোলমাল চুকিরা যায় । 








৮ 

ভার, তোমরা ত অনেক সংবাদই রাখ, সেদিন সিংহ ভায়াকে, 
প্রীতিভোজ দিবার জন্ত টাউন হলে যে খানার ব্যবস্থা হইরাছিল, 
সেটং স্বদেশী হিসাবে হইয়াছিল না বিদেশী হিসাবে হইয়াছিল, 
তাহার সন্ধান বলিয়! দিতে পার? ভোজ সভার সত্যের 
তালিকায় অনেকগুলি খাটি স্বদেশীর লাম দেখিলাম বলিরাই 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস। কর্িতেছি। আমি কাহারও নাম করিতেছি না, 
ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ইঙ্গিত করাও আমার উদ্দেশ্ত নহে। 
তবে কথাটা জানিয়ণ রাখ! ভাল । 
১৪ 

আলিপুরের বোষার মামলার রায় প্রকাশ করিতে এক মাদ 
সমর লাঁগিবে শুনিন্বা অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন । 
কিন্ত আমি ত বিশ্মরের বিষয় কিছুই দেখি না। এত বড় মোকদ্বমার 
রার যদি জঙ্গ সাহেব এক মাসে লিখিতে পারেন, তবে আমি 
ইহাকে বাহাছবর বলিয়া মনে করি। দায়ারার মোকদ্দমাতেই 
যখন চারি মাসের অধিক সময় লাগিয়্াছে, ভখন রার লিখিতে 
অন্ততঃ ছুই মাপ এবং রায় পাঠ করিতেও ১৫ দিন সমর 
অতিবাহিত হওয়া উচিত। একট) জনরব শুনিলাম যে, জজ 
দাহেব নাকি রাঁর লিখিবার জন্ত হিমানীমণ্ডিত হিমালয় শিখরে 
গমন করিরাছেন। কলিকাতা গরমে বসিয়া! রার় লেখ! অসপ্তব, 








২৬৩ 


হ্বহ্হেনল 


তাই মিঃ বিচক্রফট দার্জিলিজে বসিয়। রায় ।লিখিবেন। কথাটা 
কি সত্য? ইন্তি। 
৬ই বৈশাখ সোৌষবার ১৩১৬। 





পারা সী 


(৮৫) 


সম্পাদক ভায়া, 


সংবাদপত্রে আলিপুরের বোমান্ধ মামলা প্রত্যহ পাঠ 
করিতে করিতে বিরক্ত হইয়। উঠিয়াছিলাম ৷ কতদিনে এই মামলার 
বিবরণ পাঠের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিব, কেবল 
তাহাই ভাবিতাম। প্রত্যহ মনে করিতাম, এই মামলার বিবরণ 
আর পাঠ করিব না। কিন্তু কেমন নেশী, কাগজখানা হান্তে 
লইয়াই প্রথমে আলিপুরের বোমার মামলার উপর নজ্জর দিতে 
হয়। কোন্‌ সাক্ষী কি বলিলেন, কোন্‌ সাক্ষী জেরায় কি রূপ 
গোলযোগ করিলেন, তাহাই দেখিবার জন্ত 'ষন ব্যাকুল হই । 
তাই অনিচ্ছাসত্বেও আগ্রহ সহকারে বোমার মামলা পাঠ 
করিভাম | অযি মনে করিয়াছিলাম যে, ম'মলার বিবরণ কাগজে 
_ প্রকাশিত না হইলে এই নেশা আপনা-আপনি কাটিয়া যাইবে। 
কিন্তু এখন দেঁখিতেছিঃ আমার সে আশা ফলবতী হইল না। 
বোমার মামল1 এক মাসের অন্ত স্থগিত রহিল বটে, কিন্ত এই 
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বচ্ 





এক মাসের মধ্যে মোড়লের ডাকাতি, বাহার ডাকাতি, প্রভৃতি 
মাথা তুলিয়া দাড়াইল। 





ং 

এই মামলায় পড়িয়া কেবল যে ৩৩৫ জন ভর্্রস্তানের 
সুদীর্ঘ কাল হাজতবাস লাভ হইয়াছে তাহা নহে, এসেসার 
মহাশয়েরাও চারি যাস কালের উপর এসেসাব্রি করিয়া! বিলক্ষণ 
শিক্ষা পাইয়াছেন । এক শত পচিশ দিন ধরিয়া একট! যোৌকদ্দমার 
জুরিগিরি অথবা এসেসারগিরি করার যে কি সুখ, তাহা ভূক" 
ভাগী না হইলে কেহই বুঝিতে পারিবেন না । বহুকাল পূর্বে 
আমি একবার একটা ডাকাঁতি মামলার জুরিগিরি করিয়াছিলাম। 
দশ বারদিন ধরিরা আমাকে আদীপতে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। 
অবশেষে আমি একদিন জর্জ ।সাহেবকে বলিলাম “ধর্্মাবতার, 
আমাকে এই জুরিগিরি হইতে অব্যাহতি দিয়া আপামী 
শ্রেণীভুক্ত করিতে আজ্ঞা হছউক। আমি কাঃগড়ার ভিগর 
কখনও লীড়াইয়া, কখনও বসিয়া! একটু ইাফ ছাড়িয়া! বাঁচি” 
সৌভাগ্যের বিষয়--সেই দিনই মোকন্দমার বিচার শেষ হইল, 
আমি আসামীশ্রেণীতুক্ত ন৷ হইয়াই জুরিগিরি হইতে অব্যাহ্ি 
লাভ করিলাম। ১০১২ দিনে আমার ষে কষ্ট হইয়াছিল, 

তাহা মনে করিপ়াই আমি আগিপুরের বোমার মামলার এসেসার- 
দিগের যন্ত্রণা অনুভব করিভেছি। আশ! করি এসেসরযুগল 
এই মহাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিরা গঙ্গান্সান করিয়া ঘরে 
ফিরিয়াছেন। 





আন্ছেন্র 





বোমার মামলার পাঠকগণের ছু্দশাও বড় কম নহে। যে 
মোকদদমায় ৩৯৩৫ জন আসামী, ছুই তিন শত সাক্ষী, হাঙ্ার 
হাজার একজিবিট, ডজন ডজন উকিল বারিষ্টার, সেই 
মোকদ্দমার বিবরণ পাঠ করিয়! প্রথমাবধি শেষ .পর্ধ্যস্ত সমস্ত 
'ঘটন! কয় জন মনে করিয়া রাখিতে পারে? অঙ্ক সাহেব, 
এসেসর এবং উকিল ব্যরিষ্টারগণ নোট লিখিয়া! লই তবে 
ঘটনাগুলি মনে করিয়া রাখেন কিন্তু পাঠকগণ ত 
আর নোট পিখিরা সংবাদপত্র পাঠ করেন না যে, আগাগোড়া 
ভীহাদের নখদর্পণে থাকিবে? তাই বলিতেছিলাম যে নেশার 
পড়িরা বোমার মামলার বিবরণ পাঠ কন্পি সত্য, কিন্তু এই পাঠের 
দার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিয়াছি । 


শপ সসপর 

ভায?, এখন কলিকাতার ডাক্তার, কবিরাজ ও পেটেন্ট ওঁষধ 
বিক্রেতাদিগের অনুগ্রহে আমাদের একটা! ব্যয় বাঁচিয়া৷ গিয়াছে । 
এখন আর প্রতি ব্খমর “নূতন পঞ্জিকা” ক্রয় করিতে হয় না; 
চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া] এ পর্যন্ত ৫1৭ খানি 
“নূতন পঞ্জিকা” বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। পর্রিকা প্রকাশক- 
গণের উপকারার্৫ধে আমি একটা নূতন বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি । 
বদি তীহার। পঞ্জিকার ভ্তার বিগ্ভালয়ের পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত 
করিবা এই রূপে বিনামূল্যে বিতরণ করেন, তাহা! হইলে 
আমার স্তর অনেক দর্িস্ বিশেষ উপকার বোধ করেন।? 





২৯৬৬ 


নন 





ছেলেদের অর্থাৎ শ্রীমান পৌত্র এবং দৌহিত্র ভায়াদের পাঠা 
পুস্তক কিনিতে কিনিতে দেউলিয়া হইবার মত হইয়াছি। 
সে কালে, অর্থাৎ এখনকার ২৫৩০ বৎসর পূর্ব্বে এক খানা 
পাঠ পুস্তক কত বংসর পরিয়াই পঠিত হইত, গরিবের ছেলের! 
পুরাতন পুস্তক চাহিয়া! লইয়া পাঠ করিত; কিন্তু এখন আর তাহা! 
হইবার যো নাই।: এখন পাঠ্য পুস্তক “নব রে নব নিতুই নব ।” 
মদি ডাক্তার কবিরাজ মহাশরের] দয়! না করেন, তাহা হইলে 
গরিবের ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার আর কোন উপায়ই' 
থাকিবে না। 
22212 

অনেক প্রকার মামলা মোকন্দমার, প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার 
সম্মুখে থাকির। স্বদেশী শিখণ্ীর কার্য করিতেছে বলিরা শুনিতে 
পাই । কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ম্বদেশী, কন্দর্প ঠাকুরের সারধ্য 
কার্ধেয ব্রতী হইয়াছে । তোমাদের কাগজেই “মঞ্জার মোকদ্দমা” 
পাঠ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। এখন নাগাদ গরু চুরি 
ইস্তক মেয়ে চুরি, সবই স্বদেশীর অন্তর্গত হইয়া পড়িয্মছে। যে রূপ 
ব্যাপার দীড়াইয়াছে, তাহাতে অতঃপর স্বদেশী মামলার নাম 
শুনিলেই লোকে ভাবিবে, ইহার মধ্যে হয় পারিবারিক কলহ, 
না হ্র উৎকোচ, নতুবা আদিরস ঘটিত কিছু রহমত আছে। 
স্বদেশী আন্দোলনটার মধ্যে অবৈধ কিছু না থাকিলেও ভবিষ্যতে 
“স্বদেশ” পিনাল-কোডের "প্রতিশব্বরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিরা 
বৌধ হয়। পাঁচ জনে মিনিয়া স্বেদেশীকে সত্যসত্যই একটা 


২৬৭ 


হহ্ছেনর 





মহা-ফৌজদারী কাণ্ডে পরিণত করিতে বসিয়াছে। কাজটা 
বড়ই অন্তায় হইতেছে সনেহ নাই। ইতি। 
১৩ই বৈশীখ সোমবার ১৩১৬ । 





০ পাপ শপ 


(৫৬) 


সম্পাদক ভায়া, 


তোমাদিগকে কি যে লিখিব তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি নাঁ। 
লিখিবার যে কথ! নাই তাহা নহে ; আমাদের ছুঃখের কথা অনন্ত, 
কিন্ত ধাহাদের জন্ত লিখিব তাহার! সকল কথা ভাবিয়া দেখেন 


কি ন1, এ সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে । 
[1 





সং 





এই দেখ না কেন, পল্লীগ্রামের জলকষ্টের কথা আমি কি কম 
বলিয়াছি, তোমরাও অবসরমত ছুই এক কথা! যে না বলিয়াছ 
তাহা নহে; কিন্তু কৈ, পল্লীবাসীর জলকষ্ট দূর করিবার জন্ত 
তোমাগিগের দেশ নায়কগণ কিছু কর্সিতে ন্মগ্রসর হইয়াছেন কি? 
তোমর? কোন চেষ্টা করিয়াছ কি? জানি তোমাদের সহশ্রকাজ, 
তোমাদের পৃথিবীর সংবাদ দিতে হয়, পৃথিবীর অভাব অভিযোগের 
কথ! উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু পল্লীবাসীর জলকষ্টের কথা কি 
সেই সহস্র কথার একট! কথাও হইবে না? 


২৬৮ 


চুন 





দেখ ভায়া, তোষরা সহ্রে বসিয়া দেশের অবস্থা যাহা 
ভাব বা যাহ! শোন, প্রকৃত পক্ষে কি দেশের অবস্থা তাই 
তোমরা বড় (বড় কথা লইর গভীর গবেষণা কর, 
তোমর। উচ্চ রাজনীতিক আলোচনার দিশেহারা হইরা যাও; 
কিন্ক জিজ্ঞাসা করি, দেশের দশের কথা কি তোমাদের সর্ব 
প্রধান কথা হওয়। উচিত নহে? এই যে জলকষ্টের আর্তনার, 
এই ষে ম্যালেরিয়ায় হাহাকার, এই যে দুর্মুল্যের জন্ত ক্রন্দন, 
এ সকল কি ভাবিবার বিষর নহে? 
তব 
আমি বুড়া মানুষ, আমি বুঝিতে পারি না তোমরা কাহার 
কথা অধিক চিন্তা কর। দেশের মুষ্টিমের লোক কি দেশের 
সর্বস্ব ? তাহ। ভাবিও ন| ভান়্া! দেশ দশের; সেই দশ জনের 
দিকে না চাহিলে, তাহাদের দুঃখ, তাহাদের কষ্ট দূর করিবার 
জগ প্রাণপণে চেষ্টা না করিলে, দেশের কল্যাণ কিছুতেই 
হইবে না। তোমরা গ্ঠে, পঞ্ঘে, প্রবন্ধে, বক্তৃতার “ভাই ভাই” 
মন্ত্র প্রচার করিব] থাক, কিন্ত দৰিদ্র কৃষককে কি কোন দিন 
“ভাই” বলিয়। আলিঙ্গন করিয়া? তাহার জীর্ণ কুটীর দ্বারে 
কখন ও কি উপস্থিত হইয়াছ ? তাহার হৃদর-ভেদী দুঃখ কষ্টের 
কথা শুনিয়া কি কোন দিন অশ্রুবিসর্জন করিয়াছি? অথচ 
তোমরা নাকি লৌকনায়ক ? তোমরা নাকি ঘোর স্বদেশহিতৈষী ? 
রাগ করিও না সম্পাদক ভায়া, বড় ছুঃখেই কথ! কয়টা বলিলাম। 
বুড়ার কথায় রাগ করিতে নাই। 








২৬৯ 


হনে 

ও সকল কথ থাক। সংবাদ পত্রার্দিতে পাঠ করিতেছি, 
তোমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটি নাকি ট্যাক্স বড়ই বাড়াইয়। 
ফেলিয়াছেন এবং তার জন্তু কলিকাতার করদাতৃগণ লাকি 
ভাত্রি খাপ! হইয়াছেন? অবশ্ত বেশী পয়সা দিতে হইলেই 
সকলেরই কষ্টও হয়, রাগও হয় | কিন্তু আমি এই ট্যাক্স 
বৃদ্ধিতে আপত্তি করিতে প্রস্তুত নহি। রাজধানীতে বাস করিবে, 
কলের জল থাইবে, গ্যাসের আলে ভোগ করিবে, ট্রাম 
মোটর চড়িবে, ব্জিলীর হাওয়া থাইধে, আরও কত কি করিবে 
অথচ ট্যাক্স দিবার সময় হইলেই নাকে কাদিবে! মিউনি- 
'সিপালিটি তোমার মুখের জন্ত, তোমার বিলাস বাঁলন1 পরিতৃপ্ত 
করিবার অন্ত এত যে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে পয়সা 
লাগে না? তোমাদের জন্তই ত এত বড় একটা মিউনিসিপাল 
আফিস প্রস্তত হইয়াছে, তাহাতে টাকা খরচ হর নাই? 
তোমার বাড়ীতে বেশী জল ব্যয় হইতেছে কি না তাহা জানিবার 
অন্ত নিশাচর কর্মচারী নিয়োগ করিতে পয়সা লাগে না? 
তোমর চৌরঙ্ীর রাস্তাগুলির পরিণর বৃদ্ধি করিতে হইলে, 
ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না? এ সকল টাকা কোথা হইতে 
আসিবে? তোমাদের দেখিতেছি সুখটুকুও আছে, রাগটুকুও 
আছে। 








১ 


এই অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধিটা আমি আরও এক কারণে 
অনুমোদন করি। আমি ত দেখিতে পাইতেছি, আমাঞের দেশের 


২৭, 


*বচন্ন 


যার ছু'পয়সা আয় হইতেছে,সেই কলিকাতায় যাইয় ঘর বাধিতেছে, 
সেই পল্নীগৃহের, প্রতিবেশীর, পিতপিতামহের নামের মমতা 
পরিত্যাগ করিয়া! কলিকাতীবামী হইতেছে । ফলে পল্লীগ্রামের 
ছুরবস্থা বাড়িতেছে। এ অবস্থায় যদি কলিকাতায় ট্যাক্সের 
হার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে পীচহাজ্জারী সাতহাজারীর! 
আর কলিকাতায় ঘর বীধিতে যাইবে না। আর যাহারা 
কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার থাকিতে বাধ্য হইবে, তাহারাও 
বাড়ী ভাড়ার ভয়ে, ৫* টাক৷ বেতনের উপর নিভর 
করিয়া মাতা ভগিনীকে পল্নীগ্রামে ফেলিয়া কেবল গৃহিণী ও 
পুত্র কন্তাকে হইয়া কলিকাতায় বাসা বাধিবে না। স্বৃতরাং 
পল্লীগ্রামের উন্নতি হইবে । ম্যালেরিরা, জলকষ্ট প্রভৃতির পিকে 
বাবুদের দৃষ্টি পড়িবে। এই হেতু কলিকাতা সহরের ট্যাক্স বৃদ্ধির 
আমি সম্পূর্ণ অন্থুমোদ্ন করি । 








রি 


বাঙ্গালার ছোট লাট সার বেকার হুকুম দিরাছেন যে; 
বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের বড় বড় রাজকন্মচারীর! গ্রাম্মের কযমাস 
দার্জিলিঙ্গে কাঁটাইতে পারিবেন না, তাহাদিগকে কলিকাতাতেই 
থাকিতে হইবে । ইহাতে নাকি সরকারে পাচ লক্ষ টাকার উপর 
ব্যয় বাচিয়া যাইবে। তোমর1 সাধু কা্যের জন্ত ছোট লাট 
বাহাছুরের প্রশংসাবাদ করিয়াছ। আমি ত তোমাদের প্রশংসার 
কোন কারণ দেখিতে পাই না) ছোটলাট. বাহাদুর কাজটা কি 
ভাল করিয়াছেন? আহা! বেচারীরা বসরের মধ্যে কেবল 
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অভি সামান্ত পাচ ছর মাস একটু শান্তিতে বাদ করিত; 
একটু স্র্তি করিত, তাহাও ছোট লাটের সহিল না, তিনি 
বেচারীদের নির্বাসন দণ্ড বিধান করিলেন। দেখ ভার! 
কাজটা সস্য স্যই ভাল হয় নাই। এই শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষদিগের 
মাথা ত চবিবশ ষণ্টাই গরম হইয়া! আছে; তাহার পর যদি বা 
মাস করেক দার্জিলিঙ্গে ঠাণ্ড। বাতাসে থাকিয়া! মাথাটা একটু শীতল 
করিতেন, এখন তাহাও হইবে না। লোকগুল। যে ক্ষেপিয়। 
উঠিবে। তাহাতে কি দ্বেশের কল্যাগ হইবে? পাঁচ লক্ষ টাকা 
বাঁচিবে বলিক্লাই 'তোমর। আনন প্রকাশ করিরাছ, ভবিষ্যতের 
ফলটার কথা ত ভাব নাই। ইতি । 
২০শে বৈশাখ সোমবার ১৩১৬ | 





যু 





(৬৭) 
সম্পাদক ভার], 


বোমার মামলার আলিপুরের পাল1 শেষ হইল,দেশের লোকেও 
হাফ ছাড়ি বাচিল। তোমর! এই মামল! উপলক্ষে বেশ আরামে 
কাগজ পুরাইতেছিলে,লুতরাং তোমরা ষদি বলিতে যে, মামল1 শেষ 
হওয়াতে তোমরাও বাঁচিলে, তাহা৷ হইলে বোধ হয় লোকে সহজে 
তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিত না। কিন্তু এখন আর লোকে 
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তোমাদের কথায় অবিশ্বাস করিবে না। কারণ শ্রীমান নর্টন 
বাবাজীবন সে বিষয়ে তোমাদের জন্ত চূড়ান্ত নজীর শ্বরূপ হইরাছেন। 
কী 
আমান বাবাজীবন *্এম্পারারের” প্রতিনিধির সহিত কথা 
কহিতে কহিতে বলিয়াছেন যে, এই মামলাটা এত দীর্ঘকাল ধরিয়! 
চলিরাছে বলিয়! তিনিও ছুঃখিত। আরও পূর্বে মামলার নিষ্পত্তি 
হইলে তিনি সুখী হইতেন। অর্থাৎ মামলা অধিক দিন ধরি চলাতে 
মদি কাহারও লাভ হইরা থাকে, তাহা হইলে প্রথমে লাভবান 
হইরাঁছেন জমান নটন এবং দ্বিতীয় লাভবান হইয়াছে তোমাদের 
ংবাঁদ পত্রের দল! তা! শ্রীমীন হখন বলিয়াছেন যে, মোকদদমার 
নিষ্পত্তি হওয়ান্তে তিনি সুখী হইয়াছেন, এবং সকলকে তাহার কথা 
শিরোধাধ্য করিতে হইবে, তখন তোমাদের কথাতেও লোকের 
অবিশ্বান করিবার কোন কারণ নাই, সে বিষয়ে তোমর। নিশ্চিন্ত 
থাক। 








রি 

ক্ীমান নটন বাঁবাজ'বন যে তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর প্রকৃত 
বন্ধু, তাহা বোধ করি তোমরা এইবারে বেশ বুঝিতে পারিরাছ। 
ষে সকল প্রমাণ ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া! অরধিন বাবুর 
অপরাধ 'আদালতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল,তাহার মূল্য 
কিরূপ তাহ! ত দেখিলে? বিচারকও স্পষ্টই এঁ সকল প্রমাণকে 
অসার বলির নিদ্দেশ করিয়া! অরবিন্দ বাবুকে নিরপরাধ বলিয়া 
ছাঁড়িক! দিয়াছেন । কিন্ত শ্রীমান নর্টনংতোমাদের এতই শুভাকাজ্ষী 
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ষে, পাছে অরবিন্দ বাবুঃ্অব্যাহতি লাভ করেন, সে.'জন্ত তিনি এ 
সকল প্রমাণ লইয়া প্রাণপণে বাগযুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি 
চেষ্টা করিলে কি হইবে, অরবিন্দ বাবুর অদুষ্টে দুঃখ আছে কিনা, 
তাই বিচারক তাহাকে ছাড়িরা দিলেন। আলিপুরের জেলে 
অরবিন্দ বাবু বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন, ভাতের ভাবনা ভাবিতে 
হইত না। কিন্তু এখন কি তাহার অদৃষ্টে সে রাজভোগ 
জুটিবে? 








শ্রীমান' নর্টনের ভারতগ্রীতির আর একটা পরিচয় তোমাদের 
মনে আছে ত? চন্দননগরের চারুচন্্রকে যখন হাইকোট হইতে 
অব্যাহতি প্রদ্ধান করা হইল, তখন শ্রীমান বলিলেন “চারুচন্দ্রকে 
ছাড়িয়! দেওয়া হইবে না, লোকটা আসল খুনে,মজঃফরপুরের কাণ্ডের 
গোড়াই চারুচন্ত্র, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে “ইত্যাদি ইন্যাদি। 
আহা শ্রীমান বাবাব্ীবনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, চারচন্দ্রকে আর 
কিছু দিন ভারত সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্ত 
চারচন্ত্রের অনৃষ্টে নাকি কষ্ট আছে, তাই গবর্ণমেপ্ট তাহার বিরুদ্ধে 
মোকদ্দম! চালাইতে সম্মত হইলেন না। চারুচন্দ্র বেচারাকে 
আবার সেই স্কুল মাষ্টারি করিয়া খাইতে হইতেছে । গবর্ণমেন্ট যদি 
শ্রীমানের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এত দিন চারুচন্্ 
হয়ত সরকারের ব্যয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত সমুদ্র যাত্রার আরোজন 
করিতেন। “ভাগ্যং ফলতি সর্ববত্র”। 


সহজাত) 
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এখন বৌধ হয় তোমরা! বুঝিতে পারিলে যে, শ্রীমান নটন 
বাবাজীবন তোমাদের কিরূপ হিতৈষী। অতবড় নামজাদ| ব্যারিষ্টার 
'ন্টন, তিনি যে সকল প্রাণকে অকাট্য বলির। মনে করিয়াছিলেন, 
জজ সাহেব কোন্‌ হিসাবে যে তাহা অগ্রাহ করিলেন,তাহা আমাদের 
মত স্থুলবুদ্ধি লোকে বুঝিতে পারে না । বাবাজীবন যে কিরূপ 
নিঃস্বার্থ এম্পায়ারের” প্রতিনিপির সহিত কথা বার্তায় তিনি স্বমুখেই 
তাহার পরিচয় দিয়াছেন । এরপ নিঃস্বার্থ ও ভারতহিতৈষী মহা- 
পুরুষ যাহাতে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় হন, সে বিষয়ে তোমরা একটু, 
চেষ্টা করিও। পুরে শ্রীমান যখন কংগ্রেণে ছিলেন, তখন দেশের 
লোকে তাহার প্রকৃত পরিচয় পার নাই, এখন ত তোমরা পরিচয় 
পাইলে, এই বার নষ্টরত্বের পুনরুদ্ধারে যত্তবান হও । 


দেখ ভারা, কাল সহকারে সকলেরই উন্নতি হয়; কিন্তু তোমরা 
তাহা বুঝিতে পার না বলিয়া কেবল বৃথা চীৎকার কর। এই দেখ 
না কেন আজকাল ডাকীতদের কত উন্নতি হইয়াছে । আমাদের সে 
কাঁলের বাঁগী, চাড়াল, ডোমেরা ডাকাত হইত মাথায় ঝাকড়া টুল 
রাখিত/উলঙ্গপ্রায় হইয়া! মুখে কালী মাখিয়৷ গৃহস্থের বাঁটাতে ডাকাতি 
করিতে যাইত। আর এখনকার ডাকাতের দিব্য টেরি কাটিয়া, 
কামিজ গায়ে, বুট পারে, এসেন্স মাখিয়া ইংরাদি বগিতে বণিতে 
লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে যার । তোমরা এ উন্নতি 
বুঝিতে পার না বটে, কিন্ত পুলিশ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই 
কোথাও ডাকাতি হইলে আর তাহারা ভীষণ-দর্শন ইতর শ্রেণীর 
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লোকের বাটা খানাতক্লাদী করে না, এখন তাহারা শিক্ষিত ভদ্র 
বাঙ্গালীর বাটা খানাতন্লাসী করে। তোমর ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক 
নিয়ম জান না অথচ পুলিশের নামে দোষ দাও,রাজপুরুষগণের নামে 
দোষ দাও। ইতি। 

২৭শে বৈশাখ সোমবার ১৩১৬ সাল। 


আনত ৩ 4. 4 সত 


(৫৮৮) 


সম্পাদক ভারা, 

শ্রোত যে ফিরিরাছে তাহা বুঝিতে পারিরাছই কি? এত দিন 
প্রবল বেগে জুরারের জল নদীতে প্রবেশ করিতেছিল, শ্রীরুষ্ণের 
বংশীধবনি শ্রবণ করিয়। যমুনার জল যেরূপ উজান বহিত, সেইরূপ 
কোন অঙ্গ প্রীকুষ্ণের বংশীধ্বনি শুনির! দেশের শাস্তিরক্ষার আত 
উজান বহিতেছিল। যেদিক হইতে আ্োত স্বভাবতঃ প্রবাহিত 
হুইতে থাকে, ভাহার বিপরীত হইলেই উজান স্রোত বলে। এত- 
দিন শাস্তিরক্ষকের1 শান্তিভঙ্গ করিরা অশান্তির আক্রম্বরূপ হইরা* 
ছিল, কিন্তু এখন বুঝি সেই বংশ্রাধ্বনি থামিরাছে, তাই স্রোত আর 
উজান বহে না । 
রী 

বিজরলক্ষ্মী যখন ধাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন আর, 
তাহার কোথাও পরাজবের জন্তাবনা! থাকে না) সে যে কাধ্যে 








২৭৬ 


হচ্ছ 





হস্তক্ষেপ করে সেই কাধ্যে হাজার হাজার টাকা লাভ করিরা 
প্রশংসাভাজন হয় । কিন্তু বিজরলক্ষ্মী যখন কুপাবিতরণে কাতরা হন, 
ভখন লোকে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারে না। আমার বোধ হয় 
পুলিশের প্রতি এতদিন বিজয়লম্্মী অনুগ্রহ করিতেছিলেন, তাই 
সকল ক্ষেত্রেই পুলিশের জয়জরকার হইত্েছিল। দেখ না কেন 
চিৎপুরের অন্ত বড় একটা দাগ্গার প্রধান নায়ক হ্ইয়াও পুলিশ 
ছোটলাট সার এওুরু ফ্রেজারের কেমন প্রশংসাভাজন হইয়াছিল । 
যে সময় তোমরা! আশ। করিতেছিলে যে, বাধিক শাসন বিবরণীতে 
হয় ত সার ফ্লেজার পুলিশের পৃষ্ঠদেশে সুতীর কষাঘাত্ত করিবেন, 
সেই সমগজ তিনি গাহাদের গা হাঁত বুলাইর্া কত গ্রশংসাই না 
করিলেন! 








চি 

সকলই কালের ধন্ম । এখন সার ফ্রেজারের কাল নাই, 
সুতরাং পুলিশের পেরূপ আদর মার কে করিবে? এখন দ্রেখি- 
তেছি চারিদিকেই পুলিশের নিন্দা । মহকুমার হাকিম হইতে 
আরম্ভ করিয়! হাইকোটের প্রধান বিচারপতি পধ্যস্ত এক সরে 
পুলিশের দোষ কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । পুলিশ অনেক বুদ্ধি 
খরচ করিয়া যে সকল মোকদ্দমা সাজাইয়া গছাইয়াছিল, তাহা। 
বিচারকগণ এক কথাতেই শরতের মেঘের স্তায় উড়াইয়া দিলেন । 
এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া আমার মনে হয় থে, পুলিশের সেই 
উ্জানবহা ভাগ্যক্সোত বুঝি আর নাই। অনৃষ্টের জোর থাকিলে 
কি আজ পুলিশকে এরূপ কলঙ্কিত হইতে হইত ? 


২৭৭ 


হবে 


আহা ! বড় দুঃখ হর আমার এওরু ফ্রেজারের জন্ত। ভায়া 
এখন বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়! ধর্মচচ্ঠার মনোনিবেশ করিরাছেন, 
কিসে ভারতবাসীকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে 
পারা যায়, তাঁহার পরামর্শ করিব।র জপ্ত আমেরিকার গির্জার 
গিজ্জীর দুরিয়া বেড়াইতেছেন; হাজার হউক বাপের বেটা! 
পিতা ছিলেন পাদ্রি পুত্র কি সহজে পৈত্রিক ব্যবসার পরিত্যাগ 
করিতে পারেন? তাই তিনি ভারতবাসীকে খুষ্টান করিবার 
আশায় আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তীহার 
বড় সাধের বঙ্গ দেশের অতি বড় সাধের পুলিশের যে কি ছুরবস্থ! 
হইরাঁছে, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন ? কৃষ্ণ-বিরহে 
গোকুল অন্ধকার হইরাঁছিল আর ফ্রেজার-কৃষ্ণের বিরহে বঙ্গের 
পুলিশ-গোকুল অন্ধপ্রায় হইয়া কেবল বধুর গুণ ম্মরণ করিতেছে । 








সপ সর 


পুলিশের এই ছুরদৃষ্টের লক্ষণ কেবল যে বঙ্গদেশেই দোঁখতে 
পাওয়া! যাইতেছে, তাহা নহে, বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের তরক্ষ 
যেমন কলিকাত। হইতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে দেখিতে সমগ্র 
ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিরাছে, পুলিশের ছর্নামও সেইরূপ এই 
কলিকাতা হইতে আরস্ত করিয়া এক দিকে লক্ষৌঅন্তদিকে মান্দ্রী 
পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । কলিকাতার হাইকোটের বিচার- 
পতিরা পুলিশের কলঙ্ক কীর্তন করিরমই ক্ষান্ত হইয়াছেন, মান্্রাজ 
কিন্তু এই ব্যাপারে কলিকাতাকেও হারাইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর 
হাইকোর্টের বিচারপতি পুলিশ চালানি আসামীদ্দিগকে ছাড়িরা 


২৭৮ / 


বচন 


পিপি 


দিয়। পুলিশকেই চালান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । কোথার রাম 

রাজ! হবে, না, চৌন্দবংপর বনবাস? কোথায় ত্রিবাঙ্থুরের পুলিশ 

প্রকাণ্ড একটা দাঙ্গার ৬২ জন আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ করাইর| 

কন্টপক্ষের নিকট প্রশংসা ও পুরদ্কার লাভ করিবে, না, একেবারে 

হাতে ভাতকড়ি, পায়ে বেড়ি পুলিশের রাম উপ্টা বুনিরাছে 
সন্দেহ নাই। 





র্ 
ভারা, সতা কথা বলিতে কি, পুলিশের এই কলঙ্ক ঘোনণায় 
সামার তহ কষ্ট হয় নাই, যত কষ্ট হইয়াছে তোমাদের হেবার 
স্রীনের সযোগা সহযোগী “ইংলিশম্যানের” ভুদশা দেখিরা ! বেচারা 
পুলিশের কাটাকাণ ছেঁড়া চুলে ঢাক) দিতে গিরা আপনার নাক 9 
কান দুই কান্টর! ফেলিরাছে। “ইংলিশম্যান” সত্যসতাই নাঁক কাপ 
কাটা স্পণথা হইয়াছে । “ইংলিশম্যান” পুলিশের প্রেষ্টি রক্ষার 
কন্ঠ মান্তনাদে সাহেবপাড়। প্রতিধবনিত করিতেছেন বটে, কিন্ধ 
পুলিশের নষপ্রেষ্টিজের উদ্ধারসাধন ত হইলই না অধিকন্ক ভীহার 
নিজের প্রেষ্টিক্গ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। লোকে আপনার নাক 
কাণ কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করে ; কিন্ত, “ইংলিশম্যান” 
কাহার যাত্রা! ভঙ্গ করিতে পারিলেন না, মাঝে হইতে 'আপনার 
নাক কাণ কাটির! বসিয়া রহিলেন। ইতি। 
ওরা জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩১৬ । 





রি 





২৭৯ 


(৮৯৯) 
সম্পা?ক ভায়া, 


তোমর! সময় নাই, অসময় নাই, তোমাদের হেয়ার ট্রাটের সহ- 
যোগী ইংলিশম্যানকে গালি দিতে ছাড় না । কিন্ত “ইংলিশয্যান” 
যখন একটা ভাল কথা বলেন,'তখন তীহার সুখ্যাতি কর না কেন? 
এ কাজটা তোমাদের ভাল হইতেছে না । 
রঃ ্ 

গত বুহুস্পতিবারেব্র“ইংলিশম্যানে”দেখিলাম যে,তোমাদের সহ- 
যষোগা এ দেশের রেলপথ সমূহের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের দুদশা 
দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রেল কোম্পানীর কর্ভুপক্ষের উপর 
ৰিলক্ষণ এক প্রস্ত গালিবর্ষণ করিরাছেন। ইংলিশম্যানের এই 
কাধ্য প্রশংসনীয় সনেহ নাই। 














2 

এ প্রবন্ধে “ইংলিশম্যান” প্রথমে যে সকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহার সকল গুলির আমি সমর্থন করিতে পারি না । “ইংলিশম্যান” 
বলিয়াছেন যে, লর্ড কর্জনের আদেশে এখন প্রত্যেক ষ্টেশনের 
তৃতীয় শ্রেণীর বাত্রীদিগের জন্ত নুপেয় নির্শল জলের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে, প্রতেক ষ্টেশনেই উপাদেয় মিষ্টান্ন বিক্রম্ধের ব্যবস্থ! 
হইয়াছে, লর্ড কর্ন এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্ত প্রচ্যেক রেল 


২৮০ 


শব৯্ন 


কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন সতা, কিন্তু তাহার সে 
অনুরোধ সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। বোধ হয ইংপিশম্যান অনুমান 
করিয়া লইয়াছেন যে, যখন লর্ড কর্জনের অনুরোধ তখন সে 
অন্ঞরোধ নিশ্চিতই রক্ষিত হইয়াছে । 
ভিডি নি 
কিন্তু এ বিষয়ে “ইংলিশমযানের” অনুমান ভ্রমস্ুল হইগেও 
ততীর শ্রেণীর যাত্রীদের লাঞ্ছনার বিষয় ভিনি যাহা লিখিয়াছেন, 
তাঁহার এক বর্ণও অতিরঞ্রিত বা মিথ্যা নহে । এ বিষয়ে তোমাদের 
সহযোগী যেরূপ ন্তায়পরত! ও অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত দেখাইন্াছেন, 
যদি সকল বিষয়ে সেইরূপ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে 
তোমরা “ইংলিশম্যনকে” গালি দিবার সুযোগ পাইতে না, এ কথ 
আমি মুক্তক্ঠে বলিতে পারি। ইংলিশয্যানের আনৃষ্টে নাকি 
তোমাদের সুমধুর গালি লাভ আছে,তাই তিনি এই সকল জনহিত- 
কর ব্যাপারের আলোচন! না করিয়! কেবল বাবু ডাকাতের অন্ু- 
সরণে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। "ইংলিশম্যান” যদি বাবু 
ডাকাতের পরিবর্তে রেলযাত্রীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, গতাহা 
হইলে উভয় পক্ষেরই লাভ হর সন্দেহ নাই । 











নর 

ভায় লর্ড মিণ্টে! ও লর্ড মলি মুসলমামদিগকে স্বতন্ত্র নির্ববাচনা- 
ধিকার দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া তোমর1 রাগ করিতেছ 
কেন? তোমরা যদি স্থির ভাবে ছুইট1 বিষরের চিন্তা কর, তাহা 
হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমর! এই ব্যবস্থায় কখনও বিরক্ধি 


২৮১ 


জ্রত্কেন্র 


প্রকাশ করিতে পার না। প্রথমতঃ তোমরা ভাবির। দেখ দেখি, 
যে, এই যে সংস্কার হইতেছে, ইহা প্রধানতঃ কোন্‌ শ্রেণীর চেষ্টার 
ফল, হিন্দুর না মুসলমানের -। যে সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট ভারতের 
শীসনকাধ্যের সংস্কার করিবার অন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন,সেই সকল 
কারণ হিন্দু সমাঙ্ত হইতে উৎপন্ন না মুসলমান সমাজ হইতে উৎপন্ন? 
এই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু মুসলমান উভর অম্প্রদারকেই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, হিন্দুর চেষ্টার, হিন্দুর আন্দোলনে, গবর্ণমেন্ট 
এই সংস্কার কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । হিন্দু চেষ্টা করির1 যে 
সংস্কার আমদানি করিঘীছে মুসলমান যদ্দি তাহার ফতভোগী হরর 
তাহ! হইলে হিন্দুর ছুঃখ করিবার ত কোন কারণই নাই, বরং 


আনন্দিত হইবাঁর যথেষ্ট কারণ আছে। 





22 
দ্বিতীরতঃ শ্রীরুষ্ণ বলির! গিয়াছেন, ্দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তের মা 
প্রসচ্ছেশ্বরে ধনম 1” দরিদ্রকে ধন দান কর,ধনবানকে দান করিও 
না। সংস্কারই বল আর যাঁহাই বল, সকলই রাঙ্তার দান। রাজ- 
যোগ্য পাত্রেই দান করিতেছেন । তিনি যদি হিন্দুকে দানের যোগ্য 
কপার নোগ্য বলির মনে করিতেন,তাহা। হইলে হিন্দুর জন্তও স্বতন্ন 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতেন । রাল্্পুরুষেরা খুবিষাছেন যে, হিন্দু, 
নিজের পায়ে ভর দিয়া দীড়াইতে শিখিয়াছে, গুতরাং তাহাকে 
সাহায্য না করিলে ক্ষতি নাই। মুসলমান এখনও "হাটি হাটি পা 
পা” করিতেছে, এখন তাহাকে না ধরিলে পড়িয়া যাইবে । সুতরাং 
তাহারা যদি মুসলমানকে হাটাইবার জন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত করন, 
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তাহা হইলে হিন্দুর ক্রোধ কি বিরক্তি প্রকাশ করা কি ভাল? 
লাউ গাছ কুমড়া গাছের জন্তই লোকে মাচা! বীণিয়। দের, আম, 
কাগিল, ঝাউ, দেবদারু গাছের জন্ত কেহ মাচা বাধে না । কেহ এই 
সকল মহীরুহের '্টপর মাচ! বাধিরা দিলে, বুক্ষগুলি সেই মাচার 
উপর শাখা! প্রশাখা বিস্তার করে নী, সবেগে উঠিবার সমন মাচাকে 
ঠেলির। ফেলির উঠিতে থাকে । তর্ুবর অন্তলতার আশ্রর হর, 
কোমল লতার গ্ভার আন্ের আশ্রর প্রার্থনা করে ন। 


৪ 








তবে একটা এই বে, লতাই বল আর তরুই বল, যত,দিন ছোট 
গাঁকে, ততদিন গরু বাছুরের আক্রমণ হইতে হাহাকে রক্ষা করিবার 
জন্ত তাহার চতুদ্দিকে বেড়! বীধিয়া দিতে হর। লহাগুলি বড় 
হইলে তাভার জন্য মাঁচা বাঁধিতে হয় । কিন্ত বুক্ষগুলি বড় হইলে 
তাহার জন্ত আর কিছুই করিতে হয় না। রাঁজপুরুষগণ যতদিন 
ভাঁরতবাসীকে শিশু বলিরা মনে করিরাছিলেন,তত দিন তাহাদিগকে 
বেড়ার আড়ালে রাখিরাছিলেন। এখন তীহারা বুঝিরাছেন যে, 
ল্রারতবাঁপী আর শিশু নহে আর তাহাদিগকে বেড়ার] আড়ালে » 
রাখিবার প্রয়োজন নাই। পেইজন্ত পুরাতন বেড়া ভার্গিরা এখন 
মূসলমানের জন্য মাচা বাধিবার ব্যবস্তা করিয়াছেন । মুসলমান যে 
লতা জাতিয়, সার ফুলায় তাহ! রাঁজীকে বুঝাইয়! দিরাছেন 1 
মুসলমান যে দিন বুঝিতে পারিবে সে লাউ ফুমড়ার মত কোমল লত৷ 
জাতীয় নহে, হিন্দুর স্তায় সেও সগর্কে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইচে 
পারে, তখন সে কি আর মাচার আশ্রর থাকিবে? কখনই নহে। 
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তখন সে রাজাকে বলিবে, “আমার মাচার প্রয়োজন নাই, আমি 
স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার, চাইনা, আমি হিন্দুর ন্তায় নিজের যোগ্যতা 
নিজের সামর্থোর উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইল | ?এ বুদ্ধ” 
কি সে শুভদিন দেখিতে পাইবে ? 
রং 
দেখ ভায়া, এখনকার পুলিশের অত্যাচার ও হাইকোটের 
স্থবিকার দেখিয়া! আমার বাল্যকীলের একটা কথা মনে পড়িয়া 
গেল | আমরা তখন কলেজে মহাকবি ষিণ্টনের “প্যারাঁডাইজলঙ্ট” 
পড়িতাম। আমাদের অধ্যাপকটি গৌঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। একদিন 
আমরা তাহাকে জিক্ঞাসা করিলাম বে. “সয়তান যদি ঈশ্বরের সহিত 
শক্রতাই করিতেছে, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টিই বা 
করিলেন কেন আর তাহার সংস্কার সাধন করিরা পৃথিবীকে 
পাঁপমুক্ত করেন নাই বা কেন?” উত্তরে সাহেব বলিলেন 
: “ইহাও লীলাময়ের এক লীলা। তিনি অবশ্ত পূর্বে জানিতেন 
যে, সন্তান তাহার শক্র হইবে এবং তাহার সৃষ্ট জগতের 
অনিষ্ট সাধন করিবে। কিন্তু তিনি মনে করিলেন যে, আমি 
যদি সয়ভানকে মারিয়া! ফেলি, তাহা হইলে লৌকে আমার 
মহিমা হায়ঙজগম করিবে কিরূপে? সয়তানের কাধ্যের সহিত 
ঈশ্বরের কার্য্যের তুলনা করিলে তবে ত মানব ঈশ্বরের দয়া বুঝিতে 
পারিবে?” সাহেবের এ যুক্তি আমরা তখন ভাল বুঝিতে পারি 
নাই, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। ভোমরা বল হে দয়াময় 
গবর্ণমেন্ট তুমি পুলিশের শাসন কর।” গবর্ণমে্ট মনে করিলেই 
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পুলিশকে শানন করিতে পারেন বটে,, কিন্তু তাহ। হইলে তোমরা 
গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ বিচার মহিমা বুঝিবে কিরূপে ? খুষ্টানের 
ঈশ্বর যেরূপ বিশ্ত খুষ্টের সাহায্যে সরতানের প্রতিপত্তি নাশের ব্যবস্থা 
করিরা যিশুর মহিমা প্রচার করিয়া] থাকেন, আমাদের গবর্ণমেণ্ট 
সেইরূপ হাইকোর্টের সাহায্যে পুলিশের দৌরাস্ত্য হ্রাস করিনা 
হাইকোর্টের মহিম। প্রচার করিতেছেন। ঈশ্বরের স্থষ্ট সয়গ্তান 
যেরূপ ঈশ্বরের জগতে গোলযোগ ঘটান, গবর্ণষেন্টের স্ষ্ট পুলিশও 
সেইরূপ গব্ণমেণ্টের রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন করিতেছে । সকলই 
লীলামরেব ইচ্ছা । ইত 


১০ই জ্যেষ্ঠ সোমবার ১৩১৯ । 
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